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মুখবন্ধ 


গাছেরা ি কথা কইতে পারে ? মানুষের কথা বুঝতে পারে? মানুষের 
মনের ভাব টের পায় ? মহাকাশের সংকেত অদ্ভুত ছন্দোবদ্ধ শিস ধৰানর মাধ্যমে 
মানুষের কানে পৌঁছে তে পারে ? সেই শিস শুনে মনে হয় কি ধীমান দুই 
গোষ্ঠীর মধ্যে ভাবেব আদান প্রদান চলছে ? জীবন্ত যে কোনো কোষের ম.ত্যুতে, 
বিশেষ করে মানুষের কোষের মৃত্যুতে, গাছেরা কি শিউরে ওঠে ? কষ্ট পায়? 
মানুষের কণ্টে গাছেরা 'ক দুঃখ পায় 2. বকলে গাছেরা কি মুষড়ে পড়ে ? আদর 
করলে আহ্লাদে গলে যায় ? অনেক দুরে থাকলেও বিশেষ ব্যন্তির সঙ্গে গাছেদের 
কি যোগাযোগ থাকে? দূর থেকে গাছেদের দিয়ে ঘরের আলো নেভানো, 
জৰালানো, মোটর গাড়ী স্টার্ট দেওয়া, গ্যারেজ বন্ধ করা, এরোপ্লেন ওড়ানো এবং 
নামানো কি সম্ভব ? মহাজাগতিক শক্তি গাছেরা কি সয় করে ? সেই শি দিয়ে 
মানুষদের শক্তিমান করে তোলে ? পাঁচটা মাত্র _অনুভূতি-হীন্দ্রিয় দিয়ে মানুষ যা 
জানতে পারে না, যাদের খবর রাখে না-_গাছেরা কি সে সব খবরই রাখে ? সব 
জানে ? যে শব্দ মানুষ কান দিয়ে শুনতে পায় না, গাছেরা কি সেই সব শব্দের 
তফাৎ ধরতে পারে ? নোবেল প্ররগ্কার বিজয়ী বৈজ্ঞানিক কেন বলোছলেন [সাক 
শতাব্দীর মধ্যে সিলিকন সোলার ব্যাটারীর চাইতেও একশ গুণ সম্তায় বিদ্যুৎ 
উৎপাদন সম্ভব হবে গাছেদের কৃপায় ? গাছেরা কি প্রকৃত অপরাধী সনান্ত 
করতে পারে? কোথায় কোন খনিজ আছে, জানিয়ে দিতে পারে ? গাছেরা 
কি গান বাজনা নাচ ভালবাসে? উগ্র সঙ্গীতে মারা যায় ? ধ্ৰঃ্পদী 
সংগগতে তাড়াতাড়ি বাড়ে? শহধদ ভালবাসা দিয়ে মরন অণ্ডলেও স্বর্গোদ্যান 
ক সম্ভব ?  ইলেকদ্রোম্যাগনেটিজম আর উদ্ভিদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক আছে 
কী? কোন ফোসএ ফিল্ড মানুষ আর উদ্ভিদকে এক তারে বেধে রেখে দিয়েছে ? 
উদ্ভিদ আর মানবদেহের জ্যোতিব'লয় রহস্যটার সমাধান আজও হয়েছে কাঁ? 
গাছেদের অতান্দিয় ক্ষমতার ব্যাখ্যা পদার্থ বিজ্ঞান দিয়ে এই ভ্রিমান্রক জগতে 
সম্ভব নয়--আধ্যাত্মিক উপলব্ধি দিয়ে চারমণান্রক জগতেই সম্ভব--এ কথা 
বলেছিলেন কোন জাপানী বৈজ্ঞানিক ? ক্যাকটাসের সঙ্গে কথা বলতেন কে £ 
ক্যাকটাসকে গুণতে এবং যোগ করতে শিখিয়োছলেন কে ? গাছকে দিয়ে চিন্তা- 
পঠন কি সম্ভব ? গাছেরা কি বিশ্বের প্রাচীনতম আযালকেমিস্ট ? উদ্ভিদের 


প্রাণঃজ্যোতি কি দেখা যায় ? 
এমনি বহু অব্যাখ্যাত রহস্য 


সব বৈজ্ঞানিক পরাক্ষানিরাক্ষা 
অজস্র তথ্য ও তত্ত্ব, ঘটনা ও গবেষণার রোমাণ্ডকর, 


নিয়ে, উদ্ভিদের বিচিত্র গপত জীবন নিয়ে, যে 
চলছে-_কম্পবিজ্ঞানের চাইতেও বিস্ময়কর 
শ্বাসরোধী, অথচ কৌতু- 


উঁিদ__১ ১ 


হলোদ্দীপক এবং জ্ঞানগর্ভ সেইসব কাহিনী সমৃদ্ধ এই রচনাটি পাঠ করা 
প্রয়োজন ছোট বড় প্রত্যেকেরই ৷ কারণ গাছেরা আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে, 
আমাদের আরো ভাল চায় তারা__কিন্তু তাদের অনেক খবরই আমরা রাখি না । 


অত্যান্চ্য এই রচনার মূল উৎস এবং প্রেরণা কিন্তু একটি বিশ্বাবখ্যাত এবং 
বহদাবক্লীত গ্রন্থ__'ীসকেট অফ লাইফ’ । 


@ 

এই গ্রহে ফুলের চাইতে সন্দর বন্ধু আর নেই, যেমন নেই উদ্ভিদের চাইতে 
অত্যাবশ্যক কোনো জানস ৷ মানব জীবনের প্রকৃত জৱায়; এই সবুজ ত্‌ণাচ্ছাঁদত 
বনভূমি যা আবৃত করে রেখেছে জননী ধরণাকে ৷ সবুজ উঁত্ভিদ না থাকলে 
আমরা নিঃশ্বাস নিতে পারব না, আহারও পাব না। প্রত্যেকটা বংক্ষপত্রের 
তলদেশে দশলক্ষ ঠোঁট নিযুক্ত ররেছে গোগ্রাসে কাবনিডায়অক্সাইভ গলে নিয়ে 
অক্সিজেন বার করে দেওয়ার কাজে । সব মিলিয়ে বৃক্ষপত্রের আড়াইকোটি বর্গমাইল 
উপরিভাগ প্রতিদিন এই অত্যাশ্চর্য ফোটোসিনথোসস ক্িয়ায় নিযুক্ত রয়েছে, মানুষ 
আর পশুর জন্যে অক্সিজেন আর আহা উৎপাদন করে চলেছে । 

প্রাত বছর আমরা ৩৭৫ বাঁলিয়ন* টন খাদ্য গ্রহণ করছি। এর বেশীর ভাগটাই 


দিচ্ছে উদ্ভিদ, রোদ্দুরের সহায়তায় বাতাস আর মাটি থেকে বানিয়ে নিয়ে ৷ 
বাকীটা আসছে পশনপাখশীর উ 


পাদান থেকে-_যে উপাদান আবার সংগৃহীত হচ্ছে 
এই উদ্ভিদ থেকেই খাদ্য, পানীয়, মাদক দ্রব্য, ওষধপন্র-ভেষজ-_যা কিছু 
মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে, যথাযোগ্য ব্যবহারে মানুষকে স্বাচ্থ্যোজ্জবল রাখে_- 
তার সবই আসছে ফোটোসিনথোসিস-য়ের সমষ্ট ক্রিয়াকলাপের মধ্যে দিয়ে । 
আমাদের য।বতীয় স্টাৰ্ক ফ্যাট-২ তৈল, মোম আর সেল লোজ*৩ উৎপাদন 
*বলিয়ন--ইংলণ্ডে ও জার্মানীতে 


মহাপদ্ম (১,০০০,০০০,০০০,০০০), 
ফ্রান্সে ও মাঁকন য্যন্তরাষ্ট্রে শতকোটি (১,০০০,০০০,০০০) 


১1  স্টার্চ__ডীন্িজ্জ শ্বেতসার পদার্থ ; রাসায়ানক হিসেবে বিশেষ এক 
শ্রেণীর কাৰ্বোহাইড্ৰেট । সাদা, স্বাদগন্ধহীন পদার্থ । 


২! ফ্যাট-_জান্তব চাঁব; বিভন্ন ফ্যাট জ্যাসিডের (জৈব জ্যাসিড ) 
বিভিন্ন শ্ৰেণীর গ্রিসারাইড যৌগকে গঠিত এক শ্রেণীর নমনীয় কাঁঠন 
জৈব পদার্থ । 


৩ | সেল লোজ-_যে জৈব পদাৰ্থে উদ্ভিদের দেহ-কোষ গঠিত ; 


অর্থাৎ 
বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ তত্তুর রাসায়ানক উপাদান। কাগজ, প্লাস্টিক, 
রেরন, বিস্ফোরক পদার্থ, প্ৰভৃতি বিভিন্ন শিল্পদ্রব্ের প্রধান 
উপাদান ৷ 


| 


করে চলেছে চান । দোলনা থেকে 1চতা পর্যন্ত জীবনযাত্রায় মানুষ সেললোজের 
ওপর নির্ভার করেছে তার বাসস্থান, পরিচ্ছদ, জবালানি, তন্তু, বড়ি, দাঁড়দড়া, বাদ্য 
যন্ন এবং দাৰ্শনিক তত্ব লেখার কাগজ পৰ্যন্ত প্রতিটি বস্তুর মূল উপাদান হিসেবে ৷ 
UBhof লিখিত “ডজ্সনারী অফ ইকনগিক প্রাণ্টস্‌ও গ্র্হখানির ছ-শ পৃষ্ঠায় বহু 
উদ্ভিদের বিবরণ দেওয়া আছে যাদের লাভজনক ব্যবহার করে আসছে মানুষ ৷ 
কলিকাতা ‘বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত ‘ভারতের বনৌষধি আর একটি মূল্যবান 
সংকলন ৷ 

কৃিচাষ যে জাতীর সম্পদের ভিত-_এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন অর্থনীতি- 
বদরা । 

উদ্ভিদের সৌন্দর্ধাবজ্ঞান বিষয়ক কম্পনতরঙ্গ (যা কনা আত্মিক তৃপ্তিদানে 
শবকজ্গহাীন ) সম্বণ্ধে সহজাত সচেনতা নিয়ে মানুষ সবচেয়ে সুখী হয়, আরাম 
বোধ রি উদ্ভিদের সঙ্গে সহাবস্থান করে । জন্ম, বিয়ে, মৃত্যু-_ফুল ছাড়া চলে 
না। উৎসবে সাজসঙ্জায়ও চাই ফুল ৷ ভালবাসার নিদৰ্শ'নে ফুল আর উদ্ভিদ 
উপহার দই বন্ধুবান্ধব আত্মীয়দ্বজনকে, দিই সম্মানীয় আঁতাথ মান্যগণ্য ব্যান্তকে, 
বাগান দিয়ে সাজাই বাড়ী, শহরের শোভা বাড়ায় উদ্যান, জাতির গৌরব বদ্ধ 
করে অরণ্য সম্পদ | ঘর সাজাতে গিয়েই র্াঁচবতী মাহলার প্রথম চাঁহদাই 
থাকে ফুলদানি আর তাজা ফুল অথবা সমুদ,শ্য উদ্ভিদ ৷ স্বৰ্গ বক রকম দেখতে 
হয়, এ প্রশ্ন করলে বেশীর ভাগ মনুষই যে বর্ণনা দেবে, তার মধ্যে ফুলবাগানের 
স্থান থাকবেই, ফুলপরী আর পঢ়জ্পকানন ছাড়া বাচ্ছাদের রূপকথা আজ পর্যন্ত কি 
লেখা হয়েছে ? 

আ্যারস্টটলের বদ্ধমূল ধারণা ছিল উদ্ভিদের প্রাণ আছে, কিন্তু অনুভূতি 
নেই ৷ মতবাদটা টিকে ছিল পঢ়রো মধ্যযুগ পর্যন্ত, এমন কি অষ্টাদশ শতাব্দীতেও 
গাঁড়য়োছল তার রেশ । তারপরেই আধুনিক জাভ্তদাবজ্ঞানের Car! Von 
1019 ঘোষণা করলেন, মানুষ আর পশুর থেকে উদ্ভিদের পার্থক্য কেবল এক 
জায়গাতেই-_উদ্ভিদ নড়াচড়া করতে পারে না। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর 
বিখ্যাত উাঁভিদ-বিজ্ঞানী চাললস ডারউইন নস্যাৎ করলেন এই মতবাদকেও । 
তান প্রমাণ করে দিলেন, প্রাতাঁট শইুয়ো নিজে থেকেই নড়াচড়ার ক্ষমতা রাখে । 
ডারউইনের ভাষা উদ্ধত করে বলা যাক-_উদ্ভিদরা এই ক্ষমতা তখনই দেখায় 
যখন বোঝে ক্ষমতা দেখিয়ে তাদের নিজেদের লাভ আছে’ ৷ 

আরও চাণ্ডল্যকর অনুমিতি হাজির করলেন ভিয়েনার প্রাতভাধর বায়োলিস্ট 
বর্যাওল ফ্র্যান্স ৷ এ ঘটনা ঘটল বিংশ শতাব্দীতে ৷ সমসাময়িক প্রকৃতি প্রেমিক 
দরা্শীনকদের চক্ষত্বাস্থির হয়ে গেল বিচিত্র সেই মতবাদ শুনে । উদ্ভিদরা যেভাবে 
খুশী তাদের দেহ ঘোরাতে পারে । অধিকাংশ পশ? আর মানুষ যেমন নয়নসংন্দর 


৩ 


ভঙ্গিমায় অঙ্গসণ্ডালন করে__ প্রায় সেইরকম ভাবেই ৷ 


পাই না শুধু একটা কারণে__মান:ষের চাইতে অনেক শ্লথগাঁততে উদ্ভিদরা দেহ 
এবং অঙ্গ সণ্টালন করে বলে ৷ 


ফ্ল্যান্স বললেন, উদ্ভিদের শেকড় সন্ধানী গোয়েন্দার মতই মাটির মধ্যে দিয়ে 
এপিয়ে যায়, কঃঁড়ি আর ছোট ছোট ডাল নিদিষ্ট চাকার পথে ঘুরে যায়, কোনো 
“রকম পরিবর্তনের মধ্যে পড়লেই থির থির করে কে'পে উঠে হে'ট হয় পাতা আর 


বিপরীত শক্তির আকর্ষণে ঠেলে ওঠে ওপর দিকে ৷ 


মল শেকড় থেকে বেরিয়ে যাওয়া ছোট পোকার 
মান্তচ্কের তুলনা করোছলেন ডারউইন । মিহি সরু 
ভাবে নামতে থাকে মাটির মধে 


করে মাটির মধ্যে, মাটির আস্বাদ নিতে থাকে বা 


মত শেকড়গ্ুলোর সঙ্গে 
সুতো সহ এরা বিরামাবহীন- 
» নিবিড়ভাবে নিজেরাই ভিড় 


ধরিন্ যখন শুত্ক, তখন ভিজে মাটির দিকে মোড় নেয় শেকড়, মাটির মধ্যে 
হদিশ বার করে নেয়, আল.ফাল্‌ফা উদ্ভিদের মত চল্লিশ 
ল’্বা হয়ে গিয়ে এমন এনাৰ্জি সণ্চিত করে নিজেদের মধ্যে যে কংক্রিট 
ছে'দা করেও পথ করে নিতে পারে । 


আজ পর্যন্ত কেউ একটা গা 
কতগুলো হতে পারে, তা গুণে দেখেনি ; 


যব জাতীয় গাছ ) সমন্ত শেকড় আর শাখা-শেকড় গুণে দেখা গেছে মোট সংখ্যা 
এককোটি তিরিশ লক্ষ--সাম্মলিত দৈ 
গাছের শাখা-শেকড়ে যত চুলের মত কেশ-শেকড় আছে, আ 
তারা সংখ্যায় প্রায় চোদ্দ বীলিয়ন- মোট দৈৰ্ঘ্য ৬,৬০০ : যা কিনা আমের; 
থেকে কুমের;র দৈর্ঘ্যের সমান বললেই চলে ! | 

বিস্ময়ের শেষ এইখানেই নয়। বিশেষ ধরনের ছে'দা করে মাটির ভেতরে 
চুকে যাওয়ার সময়ে কোষগনলো পাথরে, নড়তে আর. বড়-দানা বালিতে ঘটে 
“ঘবটে যখন ক্ষয়ে যায়, তখন ঝটপট তাদের জায়গার চলে আসে নতুন কোষ 


৮ 
৪ 


উন এ 


কিন্তু পুষ্টি আছে যেখানে, সেরকম জায়গায় পেশছোলেই মারা যায় কোষগুলো । 
তাদের জায়গা নেয় এমন সব কোষ যাদের বিশেষ কায়দায় গঠন করা হয়েছে, 
খনিজ লবণকে জলে গুলে নিয়ে তা থেকে যে সব মৌলিক পদার্থ বেরোয়, তা 
সংগ্রহ করার জন্যে । মুল পুণ্টি কোষ থেকে কোষে পরিবাহিত হয়ে উঠে আসে 
উদ্ভিদের ওপর দিকে__বা কিনা প্রোটোপ্রাজমের একটাই একক ( ইউনিট ); 
প্রোটোপ্লাজম হল সেই জানিস যাকে দেহ-জীবনের মূল উপাদান বলে গণ্য করা 
হয়; জিনিসটা জলের মত অথবা জিলেটিনের মত একরকম উপাদান । 

কাজেই দেখা যাচ্ছে, শেকড়টা এক ধরনের জলের পাম্প। জল এক্ষেত্রে 
কাজ করছে সাব্জনীন দ্রাবক হিসাবে ; মৌলিক পদার্থদের তুলে নিয়ে যাচ্ছে 
শেকড় থেকে পাতায় ; সেখানে পেীছে উবে গিয়ে ফের এসে পড়ছে ধরণীর বুকে 
মাঁটিতে__জীবন-ধারার সব কটা পধণায়ের মাধ্যম হিসেবে তৎপর থাকার জন্যে । 
সারাদিনে একজন মানুষ যতটা জল ঘামের আকারে বার করে দেয় শরীর থেকে, 
একটা সাধারণ সূর্যমুখী ফুলগাছের পাতারা ঠিক ততখানি জল বার করে দেয় 
বাতাসে । তপ্ত দিবসে একটি মাত্র বার্চবৃক্ষ প্রায় চারশ কোয়ার্ট ( আটশ পাঁইট 
বোতল )-জল টেনে নিয়ে পাতার মধ্যে দিয়ে শীতল রাখে আবহাওয়া । 

ফ্ল্যান্সি বলেছেন, নড়াচড়া করতে পারে না এমন উদ্ভিদই নেই প.থিবীতে ; 
সবরকম ব.দ্ধিই হল ধারাবাহিক নড়াচড়া । সব সময়েই হে‘ট হচ্ছে, ঘুরছে, 
থর থির করে কাঁপছে উদ্ভিদরা । 

পলিপ একশ্রেণীর ক্ষুদ্রতম প্রাণী যার দেহযন্ত্র আঁত নিয্ন্তরের । ফ্ল্যান্সি 
বলেছেন, গ্রীন্মের একটি তপ্ত দিবসে হাজার হাজার এই রকম পালিপ-সদ,ংশ বাহ 
শান্তিপূর্ণ নিকুঞ্জ থেকে কাঁপতে কাঁপতে সাগ্রহে এগিয়ে যায় নতুন অবলস্বনের 
প্রত্যাশায় যাতে ঠিক পেছনকার ভার? বোঁটা একটু আশ্রয় পার । সাতথাট্রি মিনিটে 
প্রো চক্কর ঘুরে আসতে পারে একটা শঃয়ো। ঘুরতে ঘুরতে মনের মত 
অবলম্বন পেলেই বিশ সেকেণ্ডের মধ্যে জড়িয়ে ধরতে শহর; করে তাকে এবং 
একঘণ্টার মধ্যে এমন পাক খেয়ে যায় যে টেনে ছি'ড়ে আনতে বেগ পেতে হয়। 
এক পাক দিয়েই কর্ক-স্কুর মত পাকে পাকে অবলম্বনটাকে জাঁড়য়ে ধরতে থাকে 
শহয়োটা এবং লতাগাছটাকে উঠে আসতে সাহায্য করে । 

যে লতানে উদ্ভিদের খ:টির দরকার হয়, সে সবচেয়ে কাছের অবলম্বনের 
দিকে গাড়ি মেরে এগিয়ে যায় একটু একটু করে ৷ অবলম্বনটাকে সরিয়ে রাখলে, 
কয়েক ঘণ্টার মধ্যে লতানে উত্ভিদটাও মোড় ঘুরে দিক পরিবর্তন করে এগিয়ে বায় 
সেইাদিকেই ৷ খনটিটাকে কি তাহলে দেখতে পার উদ্ভিদ ? নিতল কোনো 
পন্হায় কি অনুভব করে খঃটির স্থানান্তকরণ £ অনেক বাধার মধ্যে যে উদ্ভিদ 
বৃদ্ধি পাচ্ছে, উপযনক্ত খঁটি দেখতে না পেলেও নিল লক্ষ্যে এগিয়ে যায় 


৫ 


লদীকয়ে রাখা খইটির ?দকে__খইটির অস্তিত্ব যেখানে যেখানে, নেই, সে সব 
তল্লাটের ধার কাছ দিয়েও যায় না--বরং এড়িয়েই যার বলা চলে । 
ফ্যান্সি আরো বলেছেন, উত্ভিদরা ‘ইচ্ছে’ করতে সমর্থ; যা চায়, তা খুঁজে 
বার করতে অথবা সেইদিকে এঁদকে এগিয়ে যেতে তারা পারে এমন সব রহস্যজনক 
পদ্থায় যা প্রেম ভালবাসার সবচেয়ে ফ্যানট্যাসটিক সৃচ্টিরাই করতে পারে ৷ 
উদ্ভিদ ধীরগামী হতে পারে, কিন্তু জড় নয়, নাক্কয় নয়, অক্ষম নয় ; পাঁর- 
পাশ্বকে অনুভব করা এবং সাড়া দেওয়ার কুশলতায় তারা মানুষকেও ছাড়িয়ে 
গেছে। 
সানাঁডউ উদ্ভিদ নিভূল লক্ষ্যে মাছি।খামচে ধরতে পারে। পরাশ্রয়ী কিছু 
উদ্ভিদ শিকারের সামান্যতম গন্ধ টের পেয়ে সব রকম বাধা আতিক্রম করে গাঁড় 
- মেরে এাগয়ে বায় সেইদিকো 
কোন পি'পড়ে মধ্য খাবার ফিকিরে আছে, উদ্ভিদ তা ঠিক টের পায় এবং 
নিজেদের তখন মুড়ে রাখে । খুলে ধরে তখনি যখন বোঁটায় এত শিশির লেগে 
থাকে যে পি'পড়ের পক্ষে বেয়ে ওঠা সম্ভব হয় না। উন্নত ধরনের কিছু বাবলা 
জাতীয় গাছ আবার এই প'পড়েদের দিয়েই সর্বভুক স্তন্যপায়ী জীব এবং অন্যান্য 


ৰ ৰস ৰণ 
বর্ণ আর গন্ধের লোভ দোখিয়ে, মধ্য খাইয়ে পোকাদের টেনে এনে পরাগরেণয 
এক ফুল হতে অন্য ফুলে পাচার করে উদ্ভিদ 


’ মধধর লোভ দেখিয়ে মধূমাক্ষিকাকে 
দিয়েও খাটিয়ে নেয় বংশবাদ্ধর তাঁগদে ৷ 


এ সবই ক কাকতালীয় ? পদষ্পরেণন 
বহন করে নিয়ে যাওয়ার কাজ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত ফুলের এই যান্রিক কৌশল 
কি নেহাতই আকস্মিক ঘটনা ? 


Tricho ceros parviflorus নামে একরকমের আঁকড বিশেষ জাতের 


-_-আঁকডের পরাগরেণুর মিলনও ঘটে যায় 


এ-ও কি কাকতালীয়, না, নেহাংই প্রতিবতর্দ কিয়া 
(reflex)? যে ফুল রাতে ফোটে, তারা রাতের প্রজাপাঁত আর মথকে আকর্ষণ 


এ 


করে। মাছি যেখানে ভন্‌ভন্‌ করছে, সেখানে ং 


ফ্ল। আবার যেখানে হাওয়ার জোরে পরাগরেণ উড়ে 


* যায় এক ফুল থেকে 
আরেক ফুলে, সেখানকার গন্ধ, বর্ণ, রূপ দেখিয়ে 


ৰি পোকামাকড়দের আকর্ষণ করার 
কোনো চেষ্টাই করে না । এ সবই কি কাকত 
কাঁটা, তেতো স্বাদ বা আঠালো রস ক্ষরণ কঃ 


রেও উদ্ভিদরা বৈরী পোকা- 
মাকড়দের পাকড়াও করে ফেলে এবং নিজেদের রক্ষে করে। Mimosa 2০1০০ 


ঙ 


একটা ভার? উদ্ভিদ । গঢ়বড়ে পোকা, "পড়ে বা পোক।রা তার মাহ পাতার 
দিকে অগ্রসর হলেই বোঁটা খাড়া করে নিয়ে পাতা মুড়ে ফেলে । আগন্তুক হয় 
ডাল থেকে গড়িয়ে পড়ে অকস্মাৎ নড়াচড়ার ফলে অথবা ভয় পেয়ে চম্পট দেয় । 

জলা জায়গায় নাইট্রোজেন পাওয়া দুর্ঘট বলে কিছু উদ্ভিদ জীবন্ত প্রাণঈদের 
{গলে নিয়ে নাইট্রোজেনের অভাব িটোয় । সংখ্যায় মাংসাশন উীদ্ভদরা পাঁচ*রও 
বেশী । পোকা থেকে আরম্ভ করে গোমাংস পর্যন্ত কিছুতেই অরুচি নেই তাদের । 
শিকার পাকড়াও করার ছলাকলারও সীমা নেই । শইড়, আঠালো ময়ো থেকে 
আরম্ভ করে ফানেলের মত ফাঁদ__ কোনো কায়দাই বাদ দেয় না। মাংসাশী 
উদ্ভিদের শুড়গুলো কিন্তু শুধু যে তাদের মুখ, তা নয়--উদরও বটে । খাটর 
ওপর এই মুখ আর পেট খাড়া করে তুলে শিকার পাকড়াও করছে, খাচ্ছে, রন্ত 
মাংস সমস্ত হজম করে কংকাল ছাড়া আর কিছু ফেলছে না । 

পোকাখেকো সানাঁডউ উদ্ভিদ নুড়পাথর নিয়ে মাথা ঘামায় না; পাতার 
ওপর ধাতু বা অন্যান্য পদার্থ ফেলে দিলে সাড়া দেয় না। কিন্তু মাংস রাখলেই 
সঙ্গে সঙ্গে চনমনে হয়ে ওঠে পোষ্টাই খাবারের সান্নিধ্যে । ডারউইন দেখেছেন, 
এক গ্রেণের ৭৮ হাজার ভাগের একভাগ ওজনের এক টুকরো সতোও যাঁদ রাখা 
হয় সানডিউয়ের পাতায়, সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনা দেখা যায় তার মধ্যে । একটা 
উদ্ভিদের শাখা শেকড়দের পরেই সবচেয়ে অনুভূতি সচেতন প্রত্যঙ্গ বলা যায় তার 
শুড়কে ; এক গ্রামের 0.000২৫ ওজনের এক টুকরো সিল্কের সুতোও এই 
শঃড়ের ওপর রাখলে সঙ্গে সঙ্গে নুয়ে পড়ে। 

উীদ্ভদের গঠন প্রকতও মানব-ইঞ্জিনীয়ারদের টেক্কা দিতে পারে ।  দারঃণ 
ঝড়ের সময়ে উদ্ভিদের ফাঁপা নল যে দাপট ও ফ্যানট্যাসাটিক ওজন সয়, মানুষের 
তৈরী কোনো কিছুই তার সমকক্ষ নয় । উদ্ভিদের তন্তু ঘোরানো সিশড়র মত 
পাক দিয়ে দিয়ে এমন মজবুত হয়ে ওঠে যে ছিড়তে গেলে রীতিমত বেগ পেতে 
হয়--মানুষ মাথা খাটিয়েও আজও সমতুল্য কিছু বানাতে পারে নি। কোষগুলো 
লম্বাটে হয়ে সসেজ বা চ্যাপ্টা ফিতের আকৃতি নেয় এবং পরস্পরের সঙ্গে এমন 
গাঁটছড়া বেধে থাকে যে অট:ট দাঁড়ি হয়ে দাঁড়ায়--এমন দাঁড় যা টেনে ছে'ড়া যায় 
না। ওপর দিকে বাড়তে বাড়তে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিপুল ওজন সইবার মত 
“নিজেকে গড়ে নেয় প্রতিটা উদ্ভিদ ৷ 

ছিপ্াছপে কাণ্ডর ওপর মাটি থেকে ৪৮০ ফুট ওপরে মাথা তুলে নিয়ে যেতে 
পারে অস্টৰেঁলিয়ান ইউক্যালিপটাস--0760125য়ের গ্রেট পিরামিডের সমান 
উচ্চতায় । কিছ; ওয়ালনাট এক লক্ষ বাদাম চাষ করতে পারে একটি মাত্র বক্ষে । 
ভাৰ্জিনিয়া নটউইড উদ্ভিদ এমন জাহাজি গিট বাঁধতে পারে যা শ্ঢ়াকয়ে গেলে 
দারুণ চাপে ছি'ড়ে গিয়ে বাঁজগলোকে বহন্দ,র পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয় যাতে 


এ 


নিজে থেকে তারা অংকুৰিত হতে পারে মায়ের কাছ থেকে অনেক দূরে ৷ 

ভবিষ্যৎ এবং পুব্ণীভমুখীনতা সম্বন্ধে বিলক্ষণ সচেতন হয় উদ্ভিদরা ৷ 
মিসিসিপির উপত্যকার তৃণভূমিতে সীমান্ত-মানুষ আর শকারীরা Silphium 
laciniatum নামে একটা সুযশিখী উদ্ভিদ আবিজ্কার করেছে । এ-গাছের 
পাতা নিভংলভাবে কম্পাসের কাঁটা যেদিকে ঘুরে থাকে, সোঁদক নির্দেশ করতে 
পারে। ইণ্ডিয়ান যাচ্টমধ; Arbrus 19150৭10799 যাবতীয় বৈদ্যুতিক এবং 
চৌম্বক প্রভাবে এমন তীক্ষাভাবে সাড়া দেয় যে এ গাছকে আবহাওয়া উদ্ভিদ 
হিসেবে কাজে লাগানো হয়। ল’ডনের Kew 9010915-য়ের যে উদ্ভিদ 
বিজ্ঞানীরা সর্বপ্রথম এই উদ্ভিদটি নিয়ে গবেষণা করেন, তাঁরা দেখেন সাইক্লোন, 
হারিকেন, টর্ণডো, ভূমিকম্প এবং অগ্নন্যৎংপাত--এই সবকটি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের 
ভাবষ্যদ বাণী করার ক্ষমতা রাখে বিস্ময়কর এই বাষ্টিমধ; । 

খতু সম্বন্ধে আলপাইন ফুলরা এত বেশী নিভল যে তারা ঠক বুঝতে 
পারে বসন্ত ধাতু কখন আসছে; সময় পার করে দিয়ে বাঁদও বা তখন বরফের 
চাদর তাদের ঢেকে রেখে দেয়, বরফের মধ্যে একট; একটু করে পথ করে নিয়ে 
এগোতে থাকে নিজেদের দেহে উত্তাপ সংচ্টি করে__যে উত্তাপে গলে যায় বরফ । 

ফ্যানিস বলেছেন, এত বাভিন্ন পদ্থার, এত দ্রুত, এত নিশ্চিতভাবে বাহি- 
জগতের ক্রিয়ায় যে-সব উদ্ভিদ সাড়া দের, নিশ্চয় বাঁহজগিতের সঙ্গে তাদের 
যোগাযোগের নিজস্ব কোনো ব্যবস্থা আছে---যে ব্যবস্থা আমাদের অন্ুভূতিবোধের 
সমতুল্য, অথবা তার চাইতেও উচু মানের ৷ মানুষ নৃততুকোন্দ্রক দণ্ষ্টভঙ্গগর 
ফাঁদে বন্দী হয়ে, তার পাঁচটি মাত অনুভূতি-ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে পরিপার্খের যে 
খবর, কাণ্ডকারখানা সংগ্রহ করে অথবা জানতেও পারে না--উদ্ভিদ ক্রমান্বয়ে 


সে সব পর্যবেক্ষণ এবং খবর সংগ্রহ করে যাচ্ছে এ তত্ত্ব বেশ জোরের সঙ্গে 
বলেছেন ফত্যান্সি। 


সেই সব শব্দের তফাৎ ধরতে পারে ; ইনকম-রেড আর আলগ্রা-ভায়োলেট রাশ্মর 
মত যে সব. রাম মানব-চক্ষে অদৃশ্য, উদ্ভিদ সেই সব রশ্মির তরঙ্গ দৈঘ্য 


৮ 


প্রায় আধ শতাব্দী আগে ফ্লান্সি এই সব আশ্চর্য ব্যাপার বিশ্বাস করতেন । 
বিশ্বাস করতেন যাবতীয় জীবন্ত প্রাণীর যা কিছু বৈশিষ্ট্য, তার সবই আছে 
উদ্ভিদের ; ‘গালমন্দ দিলে অত্যন্ত প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া এবং অনুগ্রহ দ্রশণলে 
কতজ্ঞতায় গলে যাওয়া” পর্যন্ত উদ্ভিদের ক্ষেত্রে সবই সম্ভব । এত বিশ্বাস 
নিয়ে ‘উদ্ভিদের অব্যন্ড জীবন” তিনিই লিখতে পারতেন ।' কিন্তু যা তানি িখে- 
ছিলেন, তারই কোনো কদর হয়নি, বরং টিটাকীর খেয়েছেন। উদ্ভিদ 
বিজ্ঞানীরা সবচেয়ে বেশা স্তম্ভিত হয়েছেন তাঁর একটি বিস্ময়কর অনুমতি শুনে । 
উদ্ভিদের এই যে চৈতন্য, তার উৎস নাকি বস্তু জগতের উদ্বে“_ মহাজাগতিক 
সত্তাদের মধ্যে- হিন্দুরা যাদের বলেছেন “দেবগণ'। কেল্ট এবং অন্যান্য 
অতীন্দ্ৰিয় আঁত-অন;ভ;তিসম্পন্ন ব্যান্তরা পরা, ভূত, অপদেবতা ইত্যাদিদের সরা- 
সার দেখতে পেতেন-_উদ্ভিদরাও নাকি তার ব্যতিক্রম নয় । তত্রটা “নরাতিসীম 
হতাশাব্যঞ্জক এবং ম:দ্ধকর উষর’ বলে উল্ভিদবিজ্ঞানীরা থ হয়ে গোছিলেন ৷ 

১৯৬০-য়ের দশকে বেশ কয়েকটা চাণ্ল্যকর বৈজ্ঞানিক আবিদ্কারের 'পর 
থেকেই উদ্ভিদ জগৎ তাঁর ভাবে নাড়া দিয়েছে আধুনিক মানবের চিন্তাধারাকে ৷ 
অবিশ্বাসীরা আজও অবশ্য আছেন ৷ পদার্থবিদ্যা আর অধিবিদ্যার শঃভবিবাহে 
নিতৃকনে হিসেবেও উদ্ভিদকে মেনে নিতে তাঁরা রাজী নন । 

কবি আর দাশখানকদের দিব্যদ(ষ্টর প্রমাণ হিসেবে অনেক ছুই অবশ্য 
ইদানীং পাওয়া যাচ্ছে । উদ্ভিদরা যে জীবন্ত, শ্বাসপ্রশ্বাস ও বার্তা {বিনিময়ে সক্ষম 
প্রাণী, তাদেরও ব্যন্তিত্ব আছে, আছে আত্মা নামক রহস্যময় সন্তা__তাঁর প্রমাণ 
এখন মিলছে ।' আমরা অন্ধ বলেই তাদের যন্তরৎ গণ্য করে এসেছি এতকাল ৷ 
সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার ইকোলাজ অর্থাৎ জন্মস্থান ও পারিপাশ্বক অবস্থার 
পরিপ্রেক্ষিতে প্রাণী ও উদ্ভিদের সহজাত বোশষ্ট্যগন্ীলর ভারসাম্য ফিরিয়ে এনে 
এই গ্রহকে আবার রমণীয় করে. তোলার স্মকঠিন কাজে সাহায্য করতে উদ্ভিদরা 


কিন্তু সাগ্রহে গুভূত এবং অতিশয় ইচ্ছনক । 


য্যান্তানিষ্ঠ ব্যন্তি যাঁদ হন আপা, প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানের 
সঃসংবদ্ধ প্রগাঁততে আস্থা যদি থাকে, এই গ্রন্থের 
একাঁট শব্দও বিশ্বাস করতে পারবেন কিনা সন্দেহ । 
উদ্ভিদ জগতের অজ্ঞাত শান্ত, উভিদের সঙ্গে মানুষের 
ভাব বিনিময় এবং যোগাযোগ, অতাঁন্দিয় 

ক্ষমতা, রোঁডওনিক কাঁটনাশক এবং এই জাতীয় 
বহয়াবধ ‘ননসেন্স’ বিধত হয়েছে এই কেতাবের 
পাতায় পাতায় । 


কিন্তু যদি কঠোর বন্তুবাদ আপনাকে ক্লান্ত ও 


বিরন্ত করে তুলে থাকে, এ-রকম কৌতুহলোদ্দীপক 
গ্ৰহ্হ আর দুটি পাবেন না। 


উভিদ নিয়ে বহু শাস্তাবরোধী পরীক্ষানিরণক্ষার 
উদ্ভট সিদ্ধান্ত সা্নবৌশত হয়েছে এই 


বইতে ৷ উদ্ভিদ নাকি ‘রক' মিউজিক 
শনলে সরে আসতে চায়, ‘বাখ’ মিউজিক 
শুনলে সেই দিকেই ঝুকে পড়ে। 


মানাঁসক অথবা বৈদ্যুতিক তরঙ্গের প্রভাবে উদ্ভিদের 


বৃদ্ধি এবং সঙ্গীতের প্রতিক্িয়া নাকি বন্দে 
ধরা পড়েছে । 


বিবিধ অসাধারণ এবং চাণ্ল্যকর আ'বচ্কারের 
তালিকা বলা যায় এই বইটিকে ৷ অধিকাংশই 
বাদ ও ব্যাখ্যার অগম্য, প্রায়শঃই অবিশ্বাস্য, কিন্তু ৰ 
ফ্যানট্যাসাটক ফলাফলগুলোকে যদি কিছুমান্রও 

আমল দেওয়া বায়, তাহলে মানতেই হবে বৈপ্লবিক 


বিজ্ঞান-ধারণার বীজ উপ্ত রয়েছে এই কেতাবে। 


) 
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প্রথম খণ্ড 


আধুনিক গবেষণা 


উদ্ভিদ এবং অতীন্দিয় অতি-অনুভূতিবোধ 


1নিউইয়কে'র টাইমস্কোয়ারে বড় আজব এক্সপোরমেণ্ট নিয়ে মত্ত হয়েছেন 
ব্যাকস্টার নামক এক খেয়ালী ব্যন্তি-_যাঁর কানের গড়ন বামন-ভূত এলাফনদের 
মত মজাদার ৷ গ্যালভানোমিটার আর একটা ঘরোয়া উভিদ--নাম, Dracaena 
massangeana ; এক্সপোঁরমেণ্ট তো নয়, যেন ‘আজব দেশে অমলা’ কাহিনীর 
মত উদ্ভট আযাডভেণ্টার | আযাডভেগ্ারের শুর ১৯৬৬ সালে ৷ আমোরকার শীর্ষ 
স্থানীয় লাই-ডিটেকটর পরীক্ষক ক্লী ব্যাকস্টার পাথবীর নানান দেশ থেকে আগত 
প্ুলিশম্যান আর 'সিকিভীরাটি এজেণ্টদের শেখাচ্ছিলেন তাঁর বিদ্যে__শেখাচ্ছিলেন 
তাঁরই পাঁলগ্রাফ পরাক্ষক সকুলে_ সারা রাত ধরে । হঠাৎ কি খেয়াল হল, তাঁর 
একটা লাই-ডিটেকটর মেশিনের ইলেকট্রোডগুলো লাগিয়ে দিলেন ড্রাকেনার 
পাতায় ৷ ড্রাকেনা উীত্ভদটা নিরক্ষীয় অঞ্চলে জন্মায় । পাতার সাইজ বেশ বড়, 
ফুলগুলো আকারে ছোট, কিন্তু গোছা গোছা । সাধারণ লোকাপ্রয় প্রবাদ অনুসারে 
এর রজন (রোঁজন ) থেকেই উৎপাদিত হয় ড্রাগন-রন্ত । ব্যাকস্টার দেখতে 
চেয়োছলেন, শেকড়ে জল ঢাললে পাতাগদলোয় প্রতিক্রিয়া দেখা যায় কিনা ; দেখা 
যাঁদ যায়, সেটা হয় কিভাবে এবং কত তাড়াতাড়ি হয়--এই নিয়েই তাঁর 
কৌতুহল ৷ 

আদ্র উদ্ভিদের বিদ্যুৎ পাঁরবাহিতা বৃদ্ধি পায় বলে বৈদ্যাতক প্রবাহে বাধা 
সৃষ্টি করে কম মান্লায়। শেকড় থেকে জল বোঁটা বেয়ে ওপরে উঠে গেলে ঠিক 
এই রকমাঁটই লক্ষ্য করবেন আশা করোছলেন ব্যাকস্টার ৷ কিন্তু গ্যালভানো- 
মিটারে সে-রকম কোনো সংকেত না দেখে হতভম্ব হয়ে গেলেন তান । গ্রাফ- 
পেপারের ওপরে কলমটা ওপর দিকে না উঠে নামতে লাগল নিচের দিকে_-একে 
গেল করাত-দাঁতের প্যাটার্নে রেখাচিত্র । মানুষ যখন সংক্ষিপ্ত ভাবাবেগে উদ্দীপ্ত 
হয়, ঠিক এই রকম প্রতিক্রিয়া দেখা যার গ্রাফ পেপারে ! 

গ্যালভানোমিটার পালগ্রাফ লাই-ডিটেকটরের এমন একটা অংশ যার কাঁটা 
ব অথবা একটা কলম রেখাচিত্র একে যাবে গ্রাফ পেপারের ওপর ; 


ঘরে যা 
প্ৰকাশকে ধরে রাখবে কাগজের বুকে । 


মানসিক ছবি অথবা সামান্যতম ভাবাবেগের 


অণ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ভিয়েনার পঃরঃত্ঠাকুর ফাদার ম্যাক্সামলান হিল 
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আবচ্কার করেছিলেন যন্ত্রটি ৷ সম্রাজী ম্যারিয়া থেরেসার রাজজ্যোতিষী ছিলেন 
হান ৷ ফন্ত্রটার নামকরণ হয়েছিল কিন্তু ইটালীর পদার্থবিজ্ঞানী এবং নরদেহ- 
বিজ্ঞানী লুইগি গ্যালভ্যানির নামানুসারে | জান্তব তড়িৎ আবিষ্কারের কৃতিত্ব 
জোটে তাঁর বরাতে__-দেরীতে হলেও ৷ গ্যালভ্যানোমিটার এখন ব্যবহৃত হয় 
হ:ইটস্টোন ব্ৰীজ নামক একটা ইলেকট্রিক সাঁকটের সঙ্গে । সাকিটটার নাম রাখা 
হয়েছে--ইংরেজ পদার্থবিজ্ঞানী এবং অটোমোটক টেলিগ্রাফ আবিষ্কাৰক স্যার 
চাল‘স হুইটস্টোনের সম্মানে ৷ 

সোজা ভাষায়, ব্রীজ জিনিসটা রোধ বা রেসিসট্যান্সের ভারসাম্য বজায় 
রাখে, যাতে চিন্তা বা ভাবাবেগের প্রভাবে মানবদেহের ইলেকাট্রক পোটেনাসয়াল 
বা বিভব মাপতে পারে । পুলিশী রীতি অনুযায়ী সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে কয়েকটা 
সাজানো প্রশ্ন করা হয়। তারপর দেখা হয় প্রাতাক্যয়াস্বরূপ কাঁটা কিভাবে 
উরখক, নাচ লাচে। রেখাচিত্র প্যাটার্ন দেখে আঁভজ্ঞ পরণক্ষক ব্যাকস্টারের মত 
অনেকেই ধরতে পারেন উত্তরের মধ্যে ছলচাতুরী আছে কিনা ৷ গ্যালভ্যানো- 
মিটারে কাঁটার নৃত্য খুব বেশী জোরদার করার জন্যে সবচেয়ে কর্ধকরণ পন্থা 
হল মানবদেহের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে ভীতি এবং ভাবাবেগের সৃষ্টি করা 
এবং সোঁট সম্ভব হয় কেবল তার দৈহিক ক্ষাতর হুমকিতে ৷ উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও 
ঠিক তাই করবেন ঠিক করলেন ব্যাকস্টার । এক কাপ গরম কাঁফতে ড্রাকেনার 


একটা পাতা ডুবিয়ে দিলেন। কিন্তু মিটারে লক্ষ্য করার মত কোনো প্রতিক্রিয়া 
দেখা গেল না। 


সত্বেও একনাগাড়ে কলম উঠতে লাগল 
কথা টের পেয়েছে গাছটা ? 

ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে দেশলাই নিয়ে ফি 
একদফা ভাবাবেগের বিস্ফোরণ ধরা পড়েছে । 
এগোলেন পাতা পোড়াতে । এবার কিন্তু প্রাতক্রিয়া নিয়মুখী হল গ্রাফপেপারে | 
তারপর যখন পাতা পোড়ানোর ভান করলেন, গ্রাফ পেপারে কোনো রকমের প্রাত- 
ক্লিয়াই ধরা পড়ল না। রহস্যজনকভাবে আসল ইচ্ছে এবং ভান করা ইচ্ছের 
তফাৎটা ধরে.ফেলেছে উত্ভিদ । বিশদভাবে ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করলেন 


নে এসে দেখলেন গ্রাফপেপারে আর 
আনচ্ছাসত্েও দেশলাইটা নিয়ে 
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ব্যাকপ্টার | তদন্ত করলেন সম্ভাব্য সবকিছু নিয়ে । য্ভতিগ্রাহ্য কোনো ব্যাখ্যা 
আছে কনা, আগে জানার চেষ্টা করলেন ৷ গাছটার মধ্যে অসাধারণ ব্যাপার 
কহু নেই তো ? নিজের মধ্যেও সেরকম কিছু নেই তো ? বিশেষ এই পালগ্রাফ 
যন্ত্রটার মধ্যে নেই তো ? সহযোগীদের সাহায্য নিয়ে দেশের অন্যান্য জায়গায় 
নানান রকমের উদ্ভিদ আর অন্যান্য পালগ্রাফ মোশন নিয়ে এক্সপোরমেণ্ট চালালেন 
ব্যাকপ্টার। পচিশটারও বেশ নানা ধরনের উীন্তিদ আর ফল বেছে নিয়োছলেন 
__লেটুস, পিরাজ, কমলা, 'কলাও বাদ যায়নি | সব ক্ষেত্রেই দেখা গেল একই 
ব্যাপার | ফলে, জীবনের একটা নতুন দিক খুলে গেল চোখের সামনে । 
প্রথমে উনি ভেবোঁছলেন নিশ্চয় কোনো অতীন্দ্িয় আঁত-অনুভূতিবোধের দরুন 
উতিদরা তাঁর মনের কথা জেনে ফেলেছে; তারপর দ্বন্দ্ব লাগল অতান্দিয় আতি- 
অনুভূতিবোধ (69১) নামটা নিয়ে ৷ ম্পর্শ, দশনি, শব্দ, গন্ধ, স্বাদ_-এই পাঁচটা 
ইন্ড্রিয়ানুভূতির উধেৰ যে অনুভূতি তারই নাম 6১৮; কিন্তু গাছের চক্ষ্য, কর্ণ, 
জহৰা, নাঁসকা,ত্বক নেই__কোনো পলায়ূতন্্ই নেই--ডারউইনের আমল থেকেই 
কোনো উতিদাবজ্ঞানণ গাছেদের এই সম্মান দেয়ান। তাহলে নিশ্চয় অনুভূতি 
আরও গভগরে নিহিত ॥ খাব সম্ভব প্রকাতব্যাপী একটা প্রাথমিক অনুভাতবোধ 
আছে, মানুষের এই পাঁচটা ইীন্দরয়ানুভীত সেই অনুভূতি গ্রহণে বাধা সৃণট করে 
চলেছে । গাছেরা হয়তো চোখ ছাড়াই ভাল দেখতে পায়__চোখ নিয়ে মানুষ যা 
দেখে, তার চেয়ে বেশী দেখতে পায়। মানুষ পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ইচ্ছেমত 
সবকিছুই অনুভব করতে পারে না, অনেক কিছুই কম মাত্রায় উপলব্ধি করে । 
ব্যাকস্টার এই 'সদ্ধান্তে উপনীত হয়ে বলেছিলেন, সবই যাঁদ সবাই একসাথে 
জেনে ফেলত, তাহলে তো অনর্থ বেধে যেত। 
গাছেরা কি-ক উপলব্ধি বা অনুভব করতে পারে আঁকার করার জন্যে 
আঁফস বাড়িয়ে ফেললেন ব্যাকষ্টার, বিজ্ঞানসম্মত ল্যাবরেটরা বানিয়ে ফেললেন । 
পরের কয়েক মাস সব রকম উদ্ভিদের সাড়া আর প্রাতক্রিয়ার নানান ধরনের চার্ট 
তৈরপ করলেন ৷ [তিনি দেখলেন, উদ্ভিদ থেকে পাতা ছিড়ে নিলে, পাতাটাকে 
কেটে ইলেকট্রোডের সাইজে নিয়ে এলে, এমন কি পাতাকে ফালি ফালি করে 
ফেলে ইলেকট্রোডের ওপর ছড়িয়ে দিলেও একই প্রতীক্রিয়া ধরা পড়েছে গ্রাফ 
পেপারে । এ তো বড় অদ্ভুত ব্যাপার ! 
শুধ যে মানুষকেই ভয় পায় উদ্ভিদ, তা নয় । ঘরের মধ্যে কুকুর হঠাৎ ঢুকে 
পড়লেও ঘাবড়ে যায় । অথবা এমন কোনো ব্যন্তি, যে উদ্ভিদের মঙ্গল চায়, তার 
আঁবর্ভাবেও ভয় পায় বেচারা উদ্ভিদ । হাতেনাতে ব্যাকস্টার দেখিয়েছেন, 
মাকড়ণার উপস্থিতিতে কিভাবে নাটকীয় পরিবর্তন আনতে পারে তার উদ্ভিদ গ্রাফ- 
পেপারে ৷ মাকড়শাকে যেব্যান্ত সামলানোর চেষ্টা করছে,তার কাছ থেকে মাকড়শার 
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চম্পট দেওয়াটাও ঠিক টের পায় উদ্ভিদ । নাটকীয় পাঁরবর্তন আসে রেখাচিত্রে ৷ 
মাকড়শা যে পালাতে চাইছে, তার সে পলায়নী ইচ্ছেটা যেন বুঝতে পারে ॥ 
পাতায় ধরা পড়ে উদ্ভিদের প্রতিক্রিয়া । 

খএব ভয় গেলে মানুষ যেমন: অজ্ঞান হয়ে যায়, ‘আত্মরক্ষার তাগিদে যেন 
উদ্ভিদ জ্ঞান হারায় । নাটকীয়ভাবে হাতে নাতে ব্যাকস্টার দেখিয়ে ছিলেন এই 
ঘটনা। কানাডা থেকে একদিন এক শারারবিজ্ঞানী এসোঁছলেন তাঁর গবেষণা 
মন্দিরে। পর পর পাঁচটা উত্তিদে কোনো প্রতিক্রিয়া' দেখা গেল না-_দেখা গেল 
কেবল ষ্ঠ উদ্ভিদে এবং বিপুলভাবে । 


অবাক হলেন ব্যাকস্টার। জানতে চাইলেন__“আপনার পরীক্ষায় কি গাছ- 
পালার ক্ষত করার মত কোনো ব্যাপার আছে ? 

‘আছে বৈকি” জবাব দিলেন শারীরাবজ্ঞানী । ‘এক্সপোরমেণ্ট শেষ হলে 
গাছগুলোকে আদি উনুনে পঢ়ঁড়য়ে ফোঁল-_বিশ্লেষণের জন্যে ছাইয়ের ওজন 
নিই ৷’ 

প'য়তাল্লশ মিনিট পরে এয়ারপোর্ট আঁভমুখে রওনা হলেন শারীর- 
বিজ্ঞানী ৷ আবার প্রাতটা উদ্ভিদ সাড়া জাগলো গ্রাফ পেপারে । 

এই ঘটনা থেকেই ব্যাকস্টার এলেন তাঁর বিস্ময়কর সিদ্ধান্তে । রহস্যজনক 
কোনো পন্থায় উদ্ভিদরা জানতে পারে তাদের সমুহ বিপদ আসন্ন । তখন শ্বেচ্ছায় 
সংজ্ঞাহীন হয়ে যায়--যাতে মৃত্যুযন্ত্রণা টের না পায় ৷ র্যাব নামে এক জাতীয় 
জন্তুদের বধ করবার আগে তারা নিজেদের ঘুম পাড়িয়ে স্বেচ্ছামত্যু ডেকে আনে ৷ 
যাতে “রাসায়নিক আতংক’ মাংসের মধ্যে থেকে গয়ে আহাৰ্য’ হিসেবে মাংসটা 
অখাদ্য না হয়ে যায়--ঠিক সেইভাবে উদ্ভিদও জ্ঞান হারায় । ব্যাকপ্টার বলে- 
ছিলেন-দেখে তো মনে হয়, মাটিতে পচে মরার জন্যে আসেনি উদ্ভিদ জগৎ, 
উধর্য জগতের উন্নত প্রাণের বিকাশকে তারা টের পায় ৷’ 

ডীন্ভদরা যে অব্যাখ্যাত কোনো উপায়ে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে 
মানুষের মনের সঙ্গে, একটা এক্সপোরমেপ্ট দিয়ে হাতেনাতে তা দেখিয়োছলেন 
ব্যাকদ্টার। গ্যালভানোমিটারের ইলেকণ্টোড লাগিয়ে রেখোঁছলেন একটা ফিলো- 
ডেনজ্ৰনের পাতার সঙ্গে । তারপর একজন লেখককে তাঁর জন্মতারিখটা [জিজ্ঞেস 
করেছিলেন ৷ ১৯২৫ থেকে ১৯৩১ পর্যন্ত সাতটা বছর পর পর বলে গোঁছলেন 
লেখককে, শিখিয়ে দিয়েহিলেন যেন প্রাতবারই একই সরে ‘না’ বলে যান ৷ 
গ্যালভানোমিটারের সঙ্গে লেখকের কোনো যোগাযোগ ছিল না৷ তা সত্তেও 


সঠিক সালটা জিজ্ঞেস করার সঙ্গে সঙ্গে খুব বেশী চনমনে হয়ে উঠোছল ফিলো- 
ডেনড্রন। ঘটনাটা 'বাল্টিমোর সান" পাৱকায় প্রবন্ধকারে ছাপা হর, পরে সংক্দোপিত 
আকারে প্রকাশ পায় 'রীভার্স ডাইজেস্টে” । 
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উদ্ভিদের স্মৃতিশক্তি আছে কনা এবং এই স্মাতশান্তকে উদ্ভিদ প্রকাশ 
করতে পারে কিনা, তা 1নয়েও এক্সপেরিমেন্ট করেছিলেন ব্যাকস্টার | 
দুটো উদ্ভিদের একটার গঃপ্তথাতককে সনান্ত করতে চেয়েছিলেন অপর উী্ভিদ 
দিয়ে । পাঁলগ্রাফ ছাত্রদের মধ্যে ছিল অনেক আঁভজ্ঞ পুলিশের লোক । 
এদের ছ'জন স্বেচ্ছায় রাজী হল এক্সপোরমেণ্টে তাঁকে সাহায্য করতে । 
একটা টুপির মধ্যে টুকরো টুকরো অনেকগুলো কাগজে লেখা ছিল দুটো 
উদ্ভিদের কোনটাকে শেকড়শঢদ্ধ তুলে এনে একেবারেই ধংস করে ফেলতে 
হবে। একই ঘরে ছিল দুটো উদ্ভিদ! ঘাতক কিন্তু অপকর্মাট করবে সবার 
চোখের আড়ালে ৷ ব্যাকস্টার বা অন্য কোনো ছাত্র দেখতে পাবে না। সাক্ষী 
উদ্ভিদের সঙ্গে পালগ্রাফ লাগিয়ে ছাত্র ছ-জনকে তার সামনে হাঁটয়ে নিয়ে 
গেলেন ব্যাকস্টার । অদ্ভুত কাণ্ডটা দেখা গেল ঠিক তখাঁন। পাঁচজন ছাত্রের 
সামনে নিশ্চল রইল মিটারের কাঁটা । কিন্তু অপরাধ ছাত্রীট সামনে দিয়ে 
যেতেই ক্ষেপে গেল কাঁটা ৷ 

এমনও তো হতে পারে, ঘাতকের অপরাধ মনোভাবকে ধরে নিয়ে উদ্ভিদ 
তা প্রতিফলিত করেছে মিটারের কাঁটায় ? কিন্তু বিজ্ঞানের স্বার্থে যে এই 
কুকর্মাট করেছে, তার মনের মধ্যে অপরাধণ মনোভাব থাকার কথা নয়। কাজেই 
নিশ্চিন্ত হলেন ব্যাকস্টার ৷  উদ্ভদই মনে রেখেছে সঙ্গী উদ্ভিদের ঘাতককে 
এবং চিনতেও পেরেছে__নিজের ক্ষতির সম্ভাবনায় তাই আঁংকে উঠেছে বলা যায় । 

আরও একটা আশ্চর্য এক্সপোৌরমেণ্ট করোছিলেন ব্যাকস্টার । নিউজার্সির 
মন্ত বড় একটা কারখানায় খুন হয়েছিল একটি মেয়ে । সন্দেহভাজনকে সনান্ত 
করার জন্যে ডাক পড়ল ব্যাকম্টারের তাঁর লাই-ডিটেকটর মোশন সমেত। 
খানের সময়ে কারখানায় লোক ছিল অনেক ৷ এতজনকে জেরা করা অনেক 
ঝামেলার ব্যাপার ৷ তাই ব্যাকস্টার শরণ নিলেন এমন দুটি উদ্ভিদের যারা ছিল 
মৃতদেহ যে ঘরে পাওয়া যায়--সেই একই ঘরে । পাঁলগ্রাফ লাগিয়ে দেওয়া হল 
উদ্ভিদ দুটোর সঙ্গে ৷ কারখানার সমস্ত লোককে হাঁটানো হল তাদের সামনে দিয়ে ৷ 
ব্যাকস্টারের উদ্দেশ্য ছিল, বিশেষ একজনের ক্ষেত্রে উদ্ভিদরা চণ্চল হলে তাকে 
নিয়েই বািধবদ্ধভাবে পাঁলগ্রাফ টেস্ট করবেন । কিন্তু কারোর ক্ষেত্রেই বিন্দুমাত্র 
চাণ্চল্য দেখালো না উদ্ভিদরা ॥ ব্যাকপ্টারের এক্সপোরিমেণ্ট কিন্তু বিফলে যায়ান। 
পরে জানা গিয়েছিল, খুনী কারখানার কেউ নয়-_বাইরের লোক ! 

উদভদ-রক্ষকের সঙ্গে উদ্ভিদের যে একটা দহরম মহরম সম্পর্ক গড়ে ওতে, 
তাও পরণক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখিয়ে 'দিয়োছলেন ব্যাকস্টার ৷ উদদ্ভিদ'রক্ষক 
কাছাকাছি না থাকলেও, পাশের ঘরে, নিচের তলায়, এমন কি কয়েকখানা বাড়ী 
পরে থাকলেও তার চিন্তাধারায় সাড়া দিয়ে যায় উদ্ভিদ-_যেন বিশেষ একটা সহ- 
যোগ সত্ৰ স্থাপিত হয়ে যায় উদ্ভিদ আর ভীদ্ভদ-রক্ষকের মধ্যে ৷ একই তালে 
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চলছে এমন দু'টি স্টপওয়াচ নিয়ে আঁবশ্বাস্য এই ব্যাপার প্রমাণ করে দিয়েছিলেন 
ব্যাকস্টার ৷ চাছ ৰ 

পনেরো মাইল দুরের যাত্রাপথ থেকে সহসা নিউইয়র্কে ফিরে আসা মনস্থ 
করোছলেন ব্যাকপ্টার__পাঁরদ্কার সাড়া দেখা গিয়েছিল ঘরের উদ্ভদগুলোয় ঠিক 
সেই মুহূর্তে ।  স্বাস্তবোধ না স্বাগতমের সাড়া--তা অবশ্য বলতে পারেনান 
ব্যাকস্টার। আর একবার লেকচার ট্ুরে বেরিয়ে ঠিক যে ম্যহূর্তে প্রিয় ড্রাকেনা 
উদ্ভিদের স্লাইড প্রক্ষেপ করেছিলেন বন্তুতাঘরে, গবেষণা মান্দরের ড্রাকেনা 
সাড়া জাগয়ৌছল গ্রাফ পেপারে ৷ 

একবার কোনো বিশেষ ব্যান্তর সঙ্গে সমসমত্রে গাঁথা হয়ে গেলে উদ্ভদরা সেই = 
ব্যান্তর সঙ্গে যেন একটা সংযোগচ্ছাপন করে চলে-_তা সে ব্যন্তি যতদুরেই থাকুক 
নাকেন। একবার এই ব্যাপার পরখ করার জন্যে একটা নোট. বই আর একটা 
স্টগওয়াচ নিয়ে টাইম স্কোয়ারের ভিড়ের মধ্যে গিয়েছিলেন ব্যাকস্টার ৷ কখনো 
ছুটেছেন, কখনো চাপা পড়তে পড়তে বে'চে গেছেন, কখনো খবরের কাগজওয়ালার 
সঙ্গে ঝগড়া করেছেন, কখনো পাতালরেল ধরতে ভ্‌গভে নেমেছেন-__ভাবা- 
বেগের সময় এবং বৃত্তান্ত নোট বইতে লিখে রেখেছেন ৷ বাড়ী ফিরে এসে দেখেছেন, 
প্রাতটা উদ্ভিদ প.থকভাবে তাঁর প্রাতটা ভাবাবাগের সময়ে কাঁটায় কাঁটায় চণ্ডল 
হয়েছে ৷ অদৃশ্য চোখ দিয়ে তাঁর ভাবাবেগ আর আযাডভেণ্ঠার প্রত্যক্ষ করেছে 
প্রতিটা উদ্ভিদ । 

ক ধরনের শান্ত-তরঙ্গ মারফং মানবাঁচন্তা উদ্ভিদ টের পায়, ব্যাকম্টার কিন্তু 
তা আবিজ্কার করতে পারেননি ৷ ফ্যার্যাডে খাঁচা, এমন কি ?সসের আধারের মধ্যে 
উীঁতুদকে রেখেও অজ্ঞাত এই শান্ত-তরঙ্গ রোধ করতে পারেন নি-_মানব মনের 
হাঁদশ রেখেছে উদ্ভিদ। এই থেকেই ব্যাকন্টার সিদ্ধান্তে আসেন, বাহক-তরঙ্গট 
ইলেক্রোম্যাগনেটিক প্েকট্রামের এখাতিয়ারে আসে না--বিশ্বৱহ্মাণ্ড থেকে আরম্ভ 
করে দ্র জগৎ পর্যন্ত সর্বত্র তা কার্যকর । অবশ্য এই শীল্ত-তরঙ্গাউট আদৌ 
কোনো শান্ত-তরঙ্গ কনা, তা বলতে পারেন নন ব্যাকস্টার । 

ব্যাকপ্টারের আঙুল কেটে গোছল একাঁদন। আয়োডিন লাগয়োছলেন 
কাটা আঙুলে । অমান পাঁলগ্রাফের সঙ্গে লাগানো উদ্ভিদটায় প্রতিকিয়া দেখা 
গিরোছল । ব্যাকপ্টারের আঙুলের কোবগুলোর মত্যুযন্দণা যেন উত্তিদটাকে 
স্পর্শ করেছে বলে মনে হল ৷ আঙুল কেটে যাওয়ার দরুন ব্যাকস্টারের মন 
বিচালত হওয়ার প্রাতীব্য়ায় গাছটা চণ্ডল হয়েছে, এমনও হতে পারে ৷ কিন্তু 
অন্যান্য জীবন্ত টিশনর ম.ত্যুতে সাক্ষী যে সব গাছেরা, তাদের রেখাচিন্েও প্রায় 
একই রকম প্যাটার্ন লক্ষ্য করলেন ব্যাকপ্টার । তাহলে কি আশপাশের কোবের 
ম.ত্যু ঘটলে উদ্ভিদের অনুভূতিসচেতনতা কোষের পর্যায় পর্যন্ত পোঁছোতে পারে? 


১৮ 


অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন ব্যাকস্টার ৷ 

আর একবার একবাটি 4০97 খেতে বসেছিলেন ব্যাকস্টার। পালগ্রাফে 
একই প্যাটার্ন দেখে স্মিত হলেন ৷ ধাঁধায় পড়লেন। তারপর বুঝলেন, 
বাটতে যে জ্যাম-টা মিশোচ্ছেন, তার কৌমক্যালটা 7০971 জীবাণুকে মেরে 
ফেলছে । বোঁসনে গরম জল ঢালতেই পাইপের ব্যাকটিরিয়া মারা গেছিল বলে 
একই প্যাটার্ন দেখোছলেন পলিগ্রাফ মেশিনে । 

কোষের চেতনা আছে, এই ধারণা নিয়ে গবেষণা করলেন ব্যাকপ্টার । ইলেক- 
ট্রোড ডুবিয়ে রাখলেন বহু এককোষী প্রাণীর কাথে; আযামবা, প্যারামোসিয়াম ঈস্ট, 
মানুষের মুখ থেকে চে'চে নেওয়া কোষ, রন্তকোষ, এমন কি শঃরকীট পর্যন্ত 
ভাজয়ে রাখলেন তরল পদার্থে । উদ্ভিদের ক্ষেত্রে যে রেখাচিত্র লক্ষ্য করেছেন, 
একই রেখাচিত্র দেধা গেল গ্রাতাঁট ক্ষেত্রে । সবচেয়ে অবাক করল বাধকোষরা ৷ 
যে পারুষাঁটির শ;ককাট, তাকে যেন সনান্ত করতে পারল কোষগুলো, তার 
উপস্থিতিতে প্রতিক্রিয়া ফুটিয়ে তুলল পাঁলগ্রাফে__অন্য পুরুষের সান্নিধ্যে রইল 
নাঁবকার। এই থেকেই ব্যাকস্টার অনুমান করলেন, পরর্ণস্মৃতি জাতীয় কিছু 
একটা একক কোব পর্যন্ত পেশছোয় ; মান্তভক নিছক একটা সুইচ ছাড়া কিছু নয়__ 
সংরক্ষক দেহযন্ত্র তো নয়ই। 

সচেতনতা শুধ কোধ-পর্যায়েই সীমিত নয়। অণ্যর স্তরে এমন কি 
তারও ওপারে বোধক্ষমতা পৌীছোতে পারে । এতাঁদন যাদের নিষ্প্রাণ বলে ভাবা 
হয়েছে, এখন তাদের নিয়ে নতুন করে চিন্তা করা দরকার ৷ এই কথাই শেষকালে 
বলেছিলেন ব্যাকস্টার । 

বিজ্ঞানের এতবড় আঁবিচ্কার পত্রিকায় ছাপবার জন্যে বাগ্র হলেন তান 
নইলে তো কৌতুহল সণ্ডার করা যাবে না বিজ্ঞানীমহলে | কিন্তু তার আগে 
এক্সপৌরমেণ্ট করা দরকার স্বয়ংক্লিয়ভাবে--যাতে নিজে জাঁড়ত না থাকেন। 
আড়াই বছরের চেষ্টায় গ্বয়ংারয় পন্থায় উদ্ভিদের কোষ বধ করার পন্থা বার 
করলেন তিনি_-ধারে কাছেও তখন কোনো মানুষ থাকবে না। 

নোনা চিংড়িকে গরম জলে ফেলে “ফলোডেনড্রন করডেটাম উদ্ভিদের পাতায় 
গ্যালভানোমিটারের ইলেকট্রোড লাগিয়ে রেখে ব্যাকস্টার দেখলেন, 'চিংঁড়র 
মৃত্যুতেও সবকটা উদ্ভিদ একই সঙ্গে প্রবল সাড়া দেয় । এক্সপেরিমেণ্টের ফলাফল 
প্রবন্ধাকারে 'ইণ্টারন্যাশন্যাল জার্নাল অফ প্যারাসাইকলজি'তে প্রকাশিত হয় 
( ভল্যুম ১০, ১৯৬৮ )। উদ্ভিদ জীবনের প্রাথমিক অনুভূতির সাক্ষ্য প্রমাণ 
এই নামে ছাপা হয়োছিল প্রবন্ধটা । 

সাত হাজারেরও বেশী বৈজ্ঞানিক ব্যাকস্টারের মূল গবেষণার রিপোর্টের 
শরাপ্রন্ট গেয়ে পাঠিয়েছিলেন । প্রায় দু-ডজন আমেরিকান ইউনিভাসিটি তাঁর 


১৯ 


গবেষণা হুবহু নিজেরা করে দেখতে চেয়োছল ৷ সংবাদপন্রগুলো প্রথমাদিকে ব্যাক- 
স্টার-গবেষণাকে আমল না দিলেও তারপর এমন হৈচৈ আরম্ভ করে দিলে যে 
শবশ্বব্যাপন সাড়া পড়ে গিয়োহল-_ঘরে ঘরে বাড়ীর মেয়েরা নিজেদের ঘরোয়া 
উীন্ভদের সঙ্গে কথা বলতে শুর করেছিল । ন্যাশন্যাল ওয়াইল্ডলাইফ ম্যাগাঁজিনে 
(ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯ ) খবর ছাপা হতেই এই কাণ্ড ঘটোছিল ৷ 

কাঠুরের আঁবর্ভাবে ওক গাছের কাত্রান অথবা খরগোশকে দেখেই গাজরের 
থরহারি-কম্প নয়ে পাঠকরা রোমাণ্ঠত হলেও, ন্যাশন্যাল ওয়াইল্ডলাইফ 
ম্যাগাঁজনের সম্পাদকরা চেয়োছলেন ব্যাকস্টারের গবেষণা রোগ নিদানে, অপরাধ- 
তদন্তে এবং চরবৃত্তিতে নিয়োগ করা হোক ৷ কতকগুলো সম্ভাবনা এমনই ফ্যান- 
ট্যাসাটক মনে হয়োছিল যে সে সব ছাপার আকারে প্রকাশ করতে তাঁদের সাহস 
হয়ান ৷ ESP গবেষণা (অতীন্দ্ৰিয় আঁত-অনুভূতিবোধ) যে শেষ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক 
মর্যাদালাভ করেছে, এই সম্পর্কে প্রবন্ধ ছাপা হয়ে গেল ‘মোঁডক্যাল ওয়াল্ড 
নিউজ’ প্রিকায় ( ২১শে মাৰ্চ, ১৯৬৯ ); লেখা হল, ১৮৮২ সালে কৌম্ব্রজে 
“বঘটশ সোসাইটি ফর সাইকিক্যাল রিসার্চ” প্ৰাঁছাণ্ঠিত হওয়ার পর থেকে সাইকিক 
কাণ্ডকারখানার বৈজ্ঞাঁনক মর্যাদা নিয়ে বৃথাই তদন্তকারীরা চেষ্টা করে 
শগরেছেন__প্রথম সফল হলেন ব্যাকস্টার ৷ 
টাকা পয়সা দেদার আসতেই আরো বন্ত্রপাঁত গিনে গবেষণা [নিয়ে মত্ত হলেন 
ব্যাকস্টার। ইলেকট্রো-কারাডওগ্রাফ .এবং ইলেকট্রো এনকেফালোগ্রাফ মোশন 
পর্যন্ত আনালেন । 
তাড়ংগ্রবাহ পরিমাপ করার জন্যে । ব্যাকস্টার মাপলেন উাঁভ্তদদের তাঁড়ং__ 
বাইরে থেকে তাঁড়ং-প্রবাহ উত্ভিদদেহে সণ্চারিত না করে।  পাঁলগ্রাফের চাইতে 


বেশী খবর পাওয়া গেল কারডিওগ্রাফে । কারডিওগ্রাফের চাইতে দশগুণ বেশী 
সংবেদনশীলতা ধরা পড়ল এনকেফালোপগ্রাফে (যা ব্রেনের তাঁড়ৎ-প্রবাহ মাপার 
জন্যে ব্যবহার করা হয় )। 


এরপর ভাগ্যক্রমে গবেষণার নতুন দিগন্ত দেখতে পেলেন ব্যাকস্টার। একদিন 


একটা কাঁচা ডিম ভেঙে তাঁর কুকুরকে খাওয়াতে যাচ্ছেন, কষ্টকর প্রাতীক্রিয়া দেখা 
গেল উাল্ডদে লাগানো পালগ্রাফে । পরের দিনও দেখা গেল সেই একই কাণ্ড ৷ 
ডিমের অনুভূতি ক হয়, দেখবার কৌতুহল নিয়ে গ্যালভানোঁমিটার লাগিয়ে 
দিলেন ডিমের সঙ্গে । 

ন ঘণ্টা ধরে রেখাচিত্র আঁকা হল গ্রাফপেপারে । মুরগীছানার জুণে যে রকম 
হাদক্পন্দন লীক্ষিত হয়, অনুরুপ ছন্দের স্পন্দন আঁকা হয়ে গেল গ্রাফপেপারে ৷ 
িমটা ভেঙে ভেতরে এমন কোনো রন্তসংবহনতন্ত্র দেখতে পেলেন না যার ফলে 


এমন স্পন্দন সম্ভব । হতভম্ব হয়ে গেলেন ব্যাকস্টার । বিজ্ঞান যে-শান্তক্ষেত্রের 
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এসব মোশনের প্রয়োজন হয় হৃদপিণ্ড আর মান্তচ্ক থেকে 


|| 
॥ 


সন্ধান পায়নি এখনো, আচনণ্বিতে কি তার হাঁদশ পেলেন তিনি ? 

কারাঁডওগ্রাফে একটা ডিম রেখে আঁফস ঘরের অন্য প্রান্তে ফুটন্ত জলে ফেললেন 
একটা ডিম ৷ প্রথম ডিমটা তাঁব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করল দ্বিতীয় ডিমের ম.ত্যুতে ৷ 
অতাব গুরুত্বপুর্ণ এই আবিদ্কারের পর সামা়কভাবে উদ্ভিদ গবেষণা শিকেয় 
তুলে রেখেছিলেন ব্যাকস্টার ৷ প্রাণের উৎস-সন্তাবনা নিয়ে একটি পৃথক গ্রন্থ 
রচিত হতে পারে এই বিষয়ের ওপর । 


উদ্ভিদের যান্ত্রিক ব্যবহার 


এরপরেই ডীঙ্দের এই যোগাযোগশ্রহস্য নিয়ে তদন্তে নামলেন পিয়োর পল 
সাঁভন ৷ নিউ জাপির ওয়েস্ট প্যাটাসনের ইলেকট্রানক্স বিশেষজ্ঞ ছিলেন ইনি । 
রেডিওতে ব্যাকস্টারের একটা সাক্ষাৎকার ইনি হঠাৎ শুনে ফেলেছিলেন । 

ই-এসশীপ এবং দুরানিয়ন্ত্িত সম্মোহন নিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে গবেষণা 
চালিয়ে যাচ্ছিলেন সাঁভন। নিজে হীঁঞ্জনীয়ারও ছিলেন । চাকর করতেন 
বড় বড় কয়েকটা কোম্পানীতে । একটা কোম্পানীর নাম এরোস্পেস আযাণ্ড 
ইণ্টারন্যাশন্যাল টোলফোন আযাণ্ড টোলগ্রাফ । - 

লঙ জন ছিলেন পেশাদার সন্দেহবাদী। উভিদের প্রাথমিক অনুভূতি আছে, এই 
ব্যাপারে কয়েকটা ব্যবহারিক প্রয়োগের বর্ণনা শুনতে চেয়োৌছলেন ব্যাবস্টারের 
কাছে এবং তাঁকে প্রায় কোণঠাসা করে এনেছিলেন ৷ ব্যাকস্টার বলোছলেন, 
বিপজ্জনক অণ্চলে জঙ্গল-যাদ্ধের সময়ে স্থানীয় গাছগদুলোকে বিপদসংকেত 
জানানোর কাছে লাগাতে পারে সৈন্যরা । একই তার 1দয়ে যোগাযোগ রাখতে 
হবে গাছে গাছে__অতাঁকত আক্রমণ তাহলে এড়োনো যাবে ৷ ব্যাকস্টার আরও 
বলোছলেন, ডী্ভদকে দিয়ে যান্ত্রিক পন্থায় একটা ছোট ইলেকা্রক ট্রেনও চালানো 
যায়। মান;ষের ভাবাবেগের হুকুম ছাড়া আর কোনো হুকুমে উাঁভিদরা কিন্তু 
ট্রেন চালাবে না। সম্তাবনাটা যদিও অবাস্তব, কিন্তু মনে ধরেছিল সাঁভনের ৷ শুরু 
করোছলেন এক্সপেরিমেণ্ট ৷ 

অদ্ভুত একটা দাবী উপস্থাপিত করেছিলেন সাভন। তাঁর অধিকাংশ 
আবিষ্কারের ভন্তদ্রৃণ্টি আর আইডিয়া আসে নাকি অতীন্দ্রিয় ঝলক থেকে । 
ঠিক যেন মিডিয়াম হিসেবে বসে থাকেন উনি--সমক্ষ্ম জগতের ধ্যানধারণা 
এসে পেশছোয়_ তাঁর চেতনায় । অনেক সময়ে একটা আঁবিদ্কারের জন্যে 
প্রয়োজনীয় খটিনাটির বিবরণ ঝলক মারফত মাথায় উদিত হলেও বিন্দবিস্গ 
বুঝতে পারেন না-_পুরো ব্যাপারটার সঙ্গে এ সবের সম্পর্ক কি, তা ধরতে 
পারেন না, ‘উধ্ব স্তরের সত্তা'কে প্রশ্ন করে জেনে নিতে হয়। হাই ভোল্টেজ 
জেনারেটরের সাহাব্যে নিজের শরীরের মধ্যে দিয়ে ২৭,০০০ ভোল্ট চালিয়ে 
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শদতেন, এবং দূর থেকেই 'হলিয়াম-ভাঁত একটা বড় বাজ্বকে সক্রিয় করতেন-__তাঁর 
প্রশ্নের জবাবে ছায়াচ্ছল্ন বলয়গুলো কখনো এক-একাঁদকে ছুটে যেত। সম্মোহনে 
একান্তই আঁনচ্ছ:ক ব্যান্তুকে গ্যারাণ্টি দিয়ে হিপনোটাইজ করার একটা পন্থাও 
তান আঁবহ্কার করেছিলেন ৷ গাঢ় আঁধারে ঢাকা ঘরের মধ্যে একটা নড়বড়ে 
মণ্ড আর রামধনন প্যাটার্নের আলো দুলিয়ে অনিচ্ছুক ব্যান্তীটকে ভারসাম্য হারিয়ে 
ফেলতে বাধ্য করতেন ৷ 
এই আভিজ্ঞতা এবং কাঁরগরি দক্ষতা ছিল বলেই উদ্ভিদের মারফৎ 1নজের 
চিন্তা আর আবেগকে সম্প্রচারিত করে খেলনার ইলেকট্রিক ট্রেনকে সামনে ছুঁটিয়ে 
ফের ফিরিয়ে আনতে পেরোছিলেন সাভন। এরপরে নিউ জাঁসর ম্যাডিসনে 
দরশকিদের সামনে সাফল্যের সঙ্গে এই ব্যাপার তান দেখিয়েছিলেন তো বটেই, 
টোলাভশন স্ট্রাডওর 11199 আলোর তলায় ইচ্ছামত ট্রেনের চলা এবং থামাও 
দৌখয়োছিলেন। লাইন বরাবর ইঞ্জন চলতে শহর করলেই একটা স:ইচকে 
সক্রিয় করত সেই ইঞ্জিন এমনভাবে যে ইলেকাঁট্রকের জোরালো শক্‌ এসে লাগত 
সাঁভনের দেহে__-সুইচের সঙ্গে যোগাযোগ থাকত অবশ্য তাঁর দেহের । লাইনের 
সামনে থাকত আর একটা সুইচ, তার দিয়ে যুন্ত থাকত একটা গ্যালভানোণমটারের 
সঙ্গে__গ্যালভানে।মটার লাগানো থাকত মাম্যঁল একটা ফিলোডেনদ্রনের সঙ্গে । 
ইলেকাঁটরক শক্‌ খেয়ে সাঁভনের ভাবাবেগের প্রাঁতাকয়ায় গ্যালভানোমিটারের কাঁটা 
লাফ দিয়ে টিপে দিত সুইচটা। উল্টো দিকে চাল; হত ইঞ্জিন ৷ শক্‌ খাওয়ার 
অনুভুতিটা মনে রাখতেন সাঁভন। এরপর তিন তা প্রক্ষেপ করতেন গাছের ?দকে 
সুইচ-সক্রিয় করার জন্যে ৷ 
প্যারাসাইকোলাজতে সাঁভনের আগ্রহ দীর্ঘ দিনের ৷ মানুষের ভাবনাচিস্তা- 
ভাবাবেগে গাছের সাড়া দেওয়ার মনস্তাত্বিক সম্ভাবনা নিয়ে তিনি বিলক্ষণ 
উত্তেজিত হয়োছলেন ৷ এমন একটা নিরেট পন্থা আববিচ্কার করতে চেয়োছলেন যা 
যে-কোনো মানুষ সক্ৰিয় করতে পারবে । উীদ্ভদদের চৈতন্য থাকুক আর না থাকুক, 
সাঁভনের দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গিয়োছল যে মানবদেহ থেকে যে এনার্জি ফিল্ড 
ঠিকরে বেরোয়, তার সঙ্গে উদ্ভিদ-সঞ্জাত এনার্জি ফিল্ডের মিল আছে এবং 
দুই ফিল্ডফে মিলিয়ে মিশিয়ে কাজে লাগানো যেতে পারে। সমস্যা শ্যধ্য 
নিভরিযোগ্য পন্থায় এই ব্যাপারের সুবিধাট়ুকু গ্রহণের উপয্যন্ত যন্ত্রপাতি নির্মাণ 
করা। কারিগরি বিষয়ের লেখক ছিলেন বলে বহ; পত্রপত্রিকায় টোবল ভরে থাকত 
সাঁভনের ৷ 'পপলার ইলেকট্রনিক্স" পত্রিকায় একটা প্রবন্ধ পড়ে তিনি চমৎকৃত হলেন ৷ 
প্রবন্ধটা একটা অস্বাভাবিক ইলেকট্রনিক সার্কিট এবং বিদেশীয় অস্ত্রশস্ত্র সংকান্ত। 
এল জজ‘ লরেন্স নামক এক রহস্যময় লেখক লিখেছিলেন প্রবন্ধটা । ট্রেনিং 
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দেওয়া বেড়ালকে নিয়ে শুন্য থেকে নিক্ষিপ্ত ক্ষেপণাস্ত্র দ্বারা লক্ষ্যভেদ 
করার একটা পদ্ধাত আবিষ্কার করেছিল সোভিয়েতরা । জর্জ লরেন্স অনুপ্রাণিত 
হল প্রাণী-নিয়ন্তিত এই পন্থায় । একই উদ্দেশ্যে ট্রেনিং দেওয়া উদ্ভিদদেরও কাজে 
কাজে লাগানো যায় কনা এই সম্ভাবনার কথা সাঁভন লিখোঁছিলেন তাঁর প্রবন্ধে । 
অনেক চেষ্টা চরিত্র করে এমন একটা যন্ত্র উদ্ভাবন করলেন যা দিয়ে আশা করলেন 
উদ্ভিদের শান্তক্ষেত্রের খুব সুক্ষ পরিবর্তনও মাপতে পারবেন । ব্যাকস্টারের 
গ্যালভানোমিটারে যে সংবেদনশীলতা ধরা পড়েছে, তার একশগুণ বেশি 
সংবেদনশীলতা ধরা পড়বে তাঁর যন্ত্রে এবং ইলেকট্রীনক ‘শব্দ’ বাদ দেওয়া 
যাবে প্রচুর পরিমাণে ৷ 

ভোল্টেজ ত্যামাপ্লাচউভ নয়, সাঁভন এবার মাপতে বসলেন দো প্রবহমান 
ভোল্টেজের মাঝের সংক্ষয় ফাঁকটুকু । উদ্ভাবন করলেন একটা সাধারণ আলো 
কমিয়ে দেওয়।র সুইচ, যার সুইচ হয়ে রইল উদ্ভিদের একটা পাতা, বাইরের 
প্রভাবে থা উদ্ভিদের প্রতিক্রিয়া অনুসারে__পাতার মধ্যে রেসিসট্যান্স কমা বাড়ার 
সঙ্গে একটা আলো উচ্জৰল হবে, আবার নিষ্প্ৰভ হবে । 

চাব্বশ ঘণ্টা গাছপালার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করতে লাগলেন সাঁভন এই যন্ত্র 
দিয়ে । উীদ্ভদদের লাগিয়ে রাখলেন একটা অজ্‌জিলোস্কোপের সঙ্গে যে যন্বের 
“বরাট সবুজ চক্ষুটাকে দেখতে ইংরোজ ৮-য়ের মত (৪); উদ্ভিদের তাঁড়ং-প্রবাহ 
কমা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফাঁসদটোর আকার পালটে যেত ৷ মনে হত যেন ডানা 
ঝাপটাচ্ছে একটা প্রজাপতি । " 

একই সঙ্গে একটা কমা বাড়া আওয়াজও শোনা গিয়েো'ছিল--কম্পনের সামান্য 
পারবর্তনও টের পেয়েছিলেন সাঁভন । ধরতে পেয়েছিলেন কি রকম প্রতিক্রিয়া 
চলছে উদ্ভিদদের মধ্যে । টেপরেকভণরে ধরে রেখেছিলেন কমা বাড়া আওয়াজট৷-- 
সেইসঙ্গে ধরা পড়েছিল সেকেণ্ডে সেকেন্ডে আন্তজাতিক সময় সংকেতের একঘেয়ে 
বাপ বাপ ধৰনি ৷ স্টগওয়াচের সাহায্যে দুর থেকে পুৰো ব্যাপারটা তিনি 
নিয়ন্্ণ করতে পারতেন । 

যন্তপাতিগনুলো অদভুত নিঃসন্দেহে । সব চাইতে বিচিত্র হল স্বরধাকুর একটা 
যন্ত্র যা টেলিফোনের জবাব দিয়ে যাবে নিজে থেকে এবং কথাবার্তা রেকর্ড করেও 
রাখবে ৷ রোজকার চাকরীর ফাঁকে ফাঁকে বেশ কয়েক বছর ধরে বেনামে নানান 
পতরপান্রিকায প্রবন্ধ প্রকাশ করছিলেন ভদ্ৰলোক । একটা মৌলিক পদ্ধতির উদ্ভাবন 
করেছিলেন যার সাহায্যে কাজ করতে করতেই সম্পাদকদের সঙ্গে পরামর্শ করতে 
পারতেন, তাঁদের প্রশ্নের জবাব দিয়ে যেতেন ৷ পারে বাঁধা থাকত একটা ছোট্ট 
রেডিও  ট্রান্সমিটার ; বাড়ীতে থাকত স্বয়ংক্রিয় টেপরেকর্ডারে আগে থেকেই 
টেপ করা বাঁধা ধরা কয়েকটা ব:লি-_একাধিক টেপরেকড্ার রাখতেন এই 
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উদ্দেশ্যে ৷ আঁফস টেবিলে বসে বাড়ীর টোলফোন মারফত খবর নিতেন, 
জবাবও দিতেন এই পদ্ধতিতে । টেলিফোনের কাছে রাখা ছোট একটা পকেট 
শচর্ীনতে আঙ্যল কুলোলেই টেলিফোনের বস্তার শব্দ তরঙ্গ বিচার করে বস্তা কে, 
তা জানতে পারতেন ৷ 

উদ্ভিদদের সঙ্গে দুরানয়ম্ত্িত এই পন্থায় ভাবাবনিময় করতে সক্ষম হলেন 
সাঁভন ; সরাসাঁর বাড়ীর টেলিফোন নাম্বার ডায়াল করে গাছেদের সঙ্গে কথা 
বলতেন ৷ কমা বাড়া আওয়াজটা শুনে বুঝাতে পারতেন গাছেদের প্রাতীক্রয়া ক 
ধরনের এবং যেখানেই থাকুক না কেন, এই আওয়াজ শুনে বাড়ীর আলো, 
রঙ, তাপমান্রা নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন । সুইচ পদ্ধাতটাকে আরো উন্নতমানের 
সংবেদনশীল করার জন্যে আশা ছল উীদ্ভদদের দিয়ে একটা আলো জবালিয়ে 
নেবেন এবং কাঁচের {শিশির মধ্যে দিয়ে কিছু জীবাণঃদের ছুটোডুটি বাড়িয়ে দিয়ে 
আর একটা সুইচ চাল; করে দেবেন । 

উদ্ভিদের গায়ে ইলেকট্রোড বাঁসয়ে পরাক্ষা-ীনরীক্ষা করতে করতে আস্তে 
আন্তে সাঁভন্‌ বুঝলেন , যে-সব উদ্ভিদের সঙ্গে তাঁর সমঝোতা বিশেষ রকমের, 
তাদের কাছ থেকেই সাড়া পাবেন তিনি বেশী । নিজেকে আচ্ছন্ন রেখে গাছের 
পাতার আলতো করে হাত দিয়ে অথবা পাতায় জলাঁসণ্চন করতে করতে গাছটার 


মঙ্গল কামনা করতেন। ব্যাকন্টারের মত শতানিও লক্ষ্য করলেন, কাছাকাছি 
কোনো জীবন্ত কোষের মৃত্যুতে, বিশে 


প্রতিক্রিয়া দেখা বায় উদ্ভিদ দেহে ৷ 


আরও দেখলেন, নিজের দেহে মদ; ইলেকট্রিক শক. দিয়ে অতীদ্দ্রিয় ভাবে 
সংকেত প্রবেশ করানো যায় উদ্ভিদ দেহে এবং সহজতম এই পন্থায় সাড়া পাওয়া 
বা জোরালো রকমের । শরাঁরে সঞ্চিত স্থির তড়িংকে মাটিতে চালিয়ে দিতেন 
ধাতুর টোল ছট়ে--করেক মাইল দূরে তাঁর গাছেরা সাড়া দিত তৎক্ষণাৎ ৷ ট্রেন 
এক্সপেরিমেণ্ট থেকে যা জেনেছিলেন, ইলেকাঁট্টক এক্সপোরমেপ্ট করেও সেই একই 
তথ্যে উপনাঁত হলেন সভিন-_-আশি মাইল দূরের হালিডে কটেজ থেকে কোনো 


বিশেষ অনুভূতিকে স্মরণ করতে পারলে অথবা নতুন করে উপলব্ধি করতে 


পারলেই প্রাতিক্রিয়া জাগে তাঁর ডীদ্ভদদের মধ্যে । 

বহন সমস্যার মধ্যে সাঁভনের একটা সমস্যা ছিল দিন কয়েক বাইরে থাকার 
সময়ে গাছগ্লোর সঙ্গে নিজেকে জোরালো ভাবে সংযুক্ত রাখা-__পাঁরপার্থের চেয়ে 
শেন তৰি সঙ্গেই ঘোগাযোগটা বেশী থাকে গাছেদের । দূর পাল্লার টেলিফোন করার 
৯ তে অন্য কোনো পন্থায় তাদের মনোযোগ আকর্ষণের দরকার হয়ে পড়ল এই 
কারণেই ৷ নিজের দেহের বা নিজের এনাজ ফিল্ডের কোনো ক্ষণত ঘটলেই গাছেরা 
সবচেয়ে জোরালো প্রাতিকরিয়া সৃষ্টি করত বলে গাছেদের উপস্থিতিতে 


'ব করে নরদেহের কোষের মৃত্যতে, প্রবল 


নিজের 
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দেহের কয়েকট। কোষ দুরনিয়ান্ত্িত পদ্থায় তিনি মেরে ফেলার এক্সপোরমেন্টে 
হাত দদলেন ৷ কাজ যা হল তা সত্যই প্রশংসনীয়! দীর্ঘাদন সজীব থাকতে 
পারে এমন কোষ জোগাড় করা নিয়েই যা একটু অসীবধে দেখা গেল। রক্ত 
কাজ ?দল ভালই, চুলকে মারা কঠিন হয়ে দাঁড়াল, কিন্তু সব চাইতে ভাল কাজে 
এল শরক্রকীট। রন্তপাত ঘটানোর চাইতে শদক্রকীট সংগ্রহ করা সোজা এবং 
কম যন্ত্রণাদায়ক-__ব্যাখ্যাটা সাঁভনের ৷ 

এই এক্সপোরমেন্ট থেকেই সভিনের মনে হল যন্ত্রণা আর আঘাতে গাছেরা 
যাঁদ [িচালত হয়, আনন্দ আর আরামবোধের ভাবাবেগে সাড়া দেবে না কেন? 
অচিরেই দেখলেন অনুমান তাঁর অন্ৰান্ত ৰ আনন্দ আরামবোধেও সাড়া দিচ্ছে 
তাঁর গাছেরা-_-তবে তেমন জোরালোভাবে নয়-_সুইচ চাল; করে দেওয়ার মত 
গ্রাতাকিরা নয়। দমে না গিয়ে আরো বেপরোয়া এক্সপোরমেণ্টে নামবেন 
ঠিক করলেন সাঁভন ৷ আশ মাইল দরে এক বান্ধবীকে নিয়ে যৌন সুখ উপ- 
ভোগ করলেন ৷ অতদ:র থেকেও গাছেরা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল যৌন সুখের 
তালে তালে এবং চটড়ান্ত মাত্রায় পেণছোলো চরমানন্দের সময়ে ৷ আশি মাইল 
দূরে বসে যে আনন্দ উপভোগ করেছিলেন, তা ধরা পড়োছিল গাছেদের দেহে । 

পরকীয়া প্রেমে অভ্যন্ত স্বামীদের ওপর নজর রাখার পক্ষে এক্সপেরিমেণ্টটা 
অতীব গঃরাত্রপ৭৫ সন্দেহ নেই । বাড়ীতে টবে বেগোনিয়া রেখে দলেই হল। 
কিন্তু বাজারে ছাড়ার মত যন্ত্র তো আবিচ্কার করতে পারেন ন সাভন॥ তাঁর 
প্রদ্ধাতিতে নিভরযোগ্যভাবে সঃইচ চাল? হওয়া তখনও বেশ মন্রা্বলের ব্যাপার । 
হঠাৎ জানলায় কোনো পাখীর আৰৰিৰ্ভাবে, অথবা ঘরের মধ্যে বেড়াল ঢুকে পড়লে, 
সাসতে পোকামাকড় ঠোক্কর মারলে গাছেদের প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা অবশ্য 
উড়িয়ে দেওয়া গেল না তাই {তান তিনটি উভিদে তার লাগিয়ে অন্য একটা 
ঘরে অন্য পৰিবেশে রাখলেন_-একই তারের গায়ে পর-পর লাগানো রইল তিনটি 
গাছ_ যাতে সাঁম্মীলিত প্রতিক্লিয়াটা বেশ জোরদার হয় অন্য পরিবেশে রাখলেও 
গাছেদের উদ্দীপনা মিলোমিশে জোরদার হবেই, এমন তো কথা নেই । একই 
উদ্দীপক তিনটে গাছকেই সমানভাবে বিচলিত না-ও করতে পারে__অথবা [তিনটে 
প্রত্যেকেই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে সেরকম সম্ভাবনাও স্যানাশ্চিত নয় | 

মাক্ণীন বেতার-তরঙ্গ আবিচ্কার করে সাড়া ফেলোছিলেন। সাঁভন দেখলেন, 
তাঁর এই আবিৎকারও কম যায় না। পরো ব্যাপারটাকে বিজ্ঞান মহলে তুলে ধরা 
দরকার। কিন্তু ‘সায়েন্স’ বা 'সায়েশ্টিফক আমোঁরকান'য়ের রক্ষণশীল পাকার 
আগ্রহ স.প্টি করতে না পেরে ধরলেন মেক্যানক্যাল জার ইঞ্জিনীয়াৰিং জানাল 
যে-সব পত্রিকায় নিয়ামত লিখতেন ৷ একটা গাড়ী-পান্রিকার সম্পাদকের আগ্রহ 
সৃষ্টির জন্যে চমকদার একটা গল্পও বানিয়ে ফেললেন ৷ দৰে থেকে গাছের 
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মাধ্যমে নাকি গাড়ী স্টার্ট করতে পারেন তিনি। চিন্তার ঢেউটা কেবল 
গাছের কাছে পাঠিয়ে দিলেই হল । ছোট্ট রেডিও ট্রান্সামটার দিয়ে জিনিসটা 
করা খুব সহজ, মুস্কিল কেবল এমন একটা যন্ত্ৰ তৈরী করা বা ইগনিসন চাবির 
ওপর সঠিক চাপ সৃষ্টি করতে পারবে, একবার ব্যর্থ হলে নতুন চাপ দেবে, 
ইঞ্জিন চাল; হয়ে গেলেই চাপ সরিয়ে নেবে । সাধারণ নাগাঁরকদের ভালই 
লেগেছিল ডিজাইনটা । শীতের ভোরে ব্রেকফাণ্টের টৌবলে আরামে বসে থেকে 
শুধু মন দিয়ে হুকুম দিয়ে যদি ইঞ্জিন চাল; করে তা গরম রাখা যায়, মন্দ কী! 
কিন্তু সাঁভনের গোটা পরিকল্পনায় তুটি ছিল কেবল এক জায়গায় । এত এলাহি 
কাণ্ডকারখানার মধ্যে গাছের তো কোনো দরকারই হয় না--সরাসাঁর রেডিও 
মারফৎ কাজ সারা যায় । 

আরও একটা চমকদার পদ্ধতির কথা ভাবলেন সাঁভন ৷ তুষার ঝরা রাতে 
বাড়ী ফিরে এসে পোষা ফিলোডেনড্রন গাছকে হুকুম দিয়ে গ্যারেজের দরজা 
খোলাবেন তিনি ৷ প্রভুর হুকুম ছাড়া আর কারো হ:কুম সে শুনবে না_চোরের 
খপ্পর থেকে বাঁচা যাবে । 

বিজ্ঞানীদের মধ্যে সাড়া জাগিয়ে উপযনন্ড গবেষণাগার নির্মাণের টাকা সংগ্রহের 
জন্য সাঁভনের মাথায় এল নতুন একটা আইডিয়া ৷ কেবলমাত্র চিন্তা দিয়ে 
নিয়ন্ত্রণ করে গাছেদের সাহায্যে এরোপ্লেন ওড়াবেন তিনি । এরোপ্লেনের সক্ষম 
যন্দ্রপাঁতর সঙ্গে লাগানো থাকবে উ্িদেরা । পাইলটের লাইসেন্স ছিল সাঁভনের । 
রেডিও দিয়ে মাটি থেকে নিয়ন্ত্রণ করে মডেল প্লেন ডীঁড়য়েছেন, ভডিগবাজন 
খাইয়েছেন, শুন্যে অনেক খেলা দেখিয়ে ফের মাটিতে নামিয়ে এনেছেন। সমস্ত 
বেতার সংকেতের সাহায্যে । প্লেনের ডানার বিস্তার ছিল ছ-ফুট পর্যন্ত ৷ 
ট্ান্পমিটারের সামান্য উন্নতি সাধন করে নিয়ে গাছের কাছে চিন্তা প্রক্ষেপ করে 
প্লেনটাকে দিয়ে এই ধরনেরই খেলা দেখালেন সভিন। 

এয়ারপোর্টের কোনো প্লেনে ওঠবার আগেই প্লেন-ল:ঠেরা কেউ ঘাপাঁট 
মেরে আছে কিনা, গাছেদের সংবেদনশীলতার মাধ্যমে তাও ধরে ফেলার পন্থা 
ভাবলেন সাঁভন। 'সাকউরিটির আঁফসাররা হাইজ্যাকারকে যখন জেরা নিয়ে 
তন্ময়, ঠিক তখন গাছেদের গায়ে গঠালভানোমটার, ঘুরন্ত চুম্বক এবং অন্যান্য 
যন্ত্ৰপাতি লাগয়ে প্লেন-লণ্ঠেরার মানসিক অস্বস্তি ধরে ফেলার একটা পদ্ধীত 
তিনি উদ্ভাবন করেন ৷ পদ্ধতিটার নাম দিয়েছিলেন ‘অপারেশন স্কাইজ্যাক! । 

বিশেষ কোনো ব্যন্তির সঙ্গে গাছেদের না লাগিয়ে রেখে গাছেদের মাধ্যমেই 
সানুবের ভাবাবেগের প্রতিক্রিয়া ধরবার একঠা কৌশল যনতরাস্ট্র সামরিক বাহিনী 
এর আগেই উদ্ভাবন করেছে। ভাৰ্জিনিয়ার ফোট বেলভয়ের-য়ে টাকাকাঁড়ও 
জুটে গেছে এই ব্যাপারে গবেষণার জন্যে । যুন্তরাস্টর নৌদপ্তরও আগ্রহ দেখাচ্ছে ॥ 


২৬ 


ব্যাকন্টারের এক্সপোরিমেন্ট নিয়ে পরীক্ষা করে কিছু সফলতা অর্জ'ন করেছে মেরী- 
ল্যাণ্ডের ?সলভার 'স্প্রংয়ের নৌ-অস্ত্র গবেষণাগার ৷ গাছের ক্ষাত করার চন্তা- 
টুকুই কেবল মাথায় আনলে পালিগ্রাফের কাঁটা লাফিয়ে ওঠে দেখা গেছে ৷ জল, 
ইনফ্রা-রেড, আলট্রা-ভায়োলেট রশিম, আগুন, শারপীরক চাপ এবং অঙ্গচ্ছেদ এই 
সব গাছের ওপর ক ধরনের প্রাতাক্রিয়া সংষ্টি করে, উপরোন্ত গবেষণাগারে তা 
তনয়ে গবেষণা হয়েছে । গবেষণা করেছেন এলডন বায়ার্ড | ! 
বায়ার্ডের বিশ্বাস, পাতার বিদ্যুৎ পাঁরবাহিতা বাধাপ্রাপ্ত হলেই যে গ্যালভানো- 
মিটারে প্রাততীকিয়া দেখা যায়, তা ঠিক নয় । আসলে কোষেদের নিজস্ব শান্তর 
তারতম্য ঘটে বাইরের "দিক থেকে ভেতরের দদকে। সুইডেনের ডক্টর কার্লসন 
দৌখিয়োছিলেন একগণ্চ্ছ কোষ কিভাবে মের; পাঁরবর্তন করে ; কিন্তু কোন্‌ এনা জর 


জোরে তা হয়, বন্বাতে পারেন নি! বায়াডের বশ্বাস, কোষদের ভোল্টেজ 


পাঁরবর্তনটাই কেবল মাপা হচ্ছে__গাছেদের চেতনা এই পদ্ধতি দিয়েই শান্তর 


পাঁরবর্তন সূচনা করে নিজেদের মধ্যে । 
ব্যাকস্টারের গবেষণালব্ধ ফলাফল সমর্থন করোহল বায়াডের গবেষণা ; 
বাবেগে সাড়া দিয়েছে গাছেরাও ৷ 


গাছেদের পরিপাশ্বস্থ কোনো প্রাণীর ভা 
আঁতারিন্ত চাপে গাছেরাও যেন অজ্ঞান হয়ে যায়, তখন আলো বা তাপের মত মল 
উদ্দগপকও আর সাড়া জাগাতে পারে না তাদের মধ্যে | ব্যাকস্টার আর সাঁভনের 


সত বায়ার্ডও টোলাভশনে হাতে কলমে দৌঁথয়োছিলেন গাছকে পড়িয়ে দেবার 
ইচ্ছাটা মাথায় আনলেই “ক রকম চণ্চল হয় তারা--আরও অনেক উদ্দীপকের 
প্রাতীকয়া দেখিয়োহলেন টোলাভশনের পর্দায় ৷ গাছের সামনে সেকেণ্ড খানেকের 
জন্যে মাকড়শা নাড়লে গাছেরা প্রাতীক্িয়া অব্যাহত রাখে দীর্ঘক্ষণ । অন্য গাছের 
পাতা কেটে "নিলে আরেক গাহ সরপ্টি করে তাঁর প্রাতীক্রিয়া ৷ 

সাইকোলাজক্যাল স্ট্রেস ইভ্যালঃয়েটর নামে যুগান্তকারী নতুন ধরনের একটা 
িথ্যা-জ্ঞাপক পদ্ধতি হাতে পেয়েছিলেন বায়ার্ড। িওরীটা এই £ মান:ষের 
কণ্ঠস্বরে শোনা-যায় এবং শোনা-যায়-না, এই দুই-ধরনের শব্দ-তরঙ্গই থাকে । 
উদ্বেগ-উতকণ্ঠার মধ্যে থাকলে, শোনা-যায়না শব্দ-তরঙ্গ কণ্ঠস্বর থেকে উধাও 
হয়। কানে তা ধরা না পড়লেও, যান্ত্রিক উপায়ে রেখাচিত্র তারতম্যটা 
ফুটিয়ে তোলা যায়। বায়ার্ড ঠিক করলেন, গানের সঙ্গে যোগসাজসে এই 


পদ্ধতিকে কাজে লাগাবেন ৷ 

জাপান এই ব্যাপারে আরও এক ধাপ এগোলো । উদ্ভিদ রাজ্যে এতবড় 
গবেষণা আর হয়ান । জাপানী পুলিশের িথ্যা-জ্ঞাপক বিশেষজ্ঞ ডক্টর কেন 
হাশিমোতো পাঁলগ্রাফের সঙ্গে আকুপাংচারের চুণ্চ দিয়ে একটা ক্যাকটাস গাছ 


লাগিয়ে মিথ্যা পাকড়াও করার ব্যবস্থা করলেন ৷ ভদ্রলোক ব্যাকস্টারের গবেষণা 


২৭ 


পড়ে দারুণ প্রেরণা পেয়েছিলেন ৷ 


ব্যাকস্টার, সাঁভন বা বায়াডে'র চাইতেও তাঁর ইচ্ছেটা ছিল আরও 
বিপ্লবাত্মক একটা টেপরেকডণরে কেবল সন্দেহভাজনের কথাবার্তা ধরে নিতেন । 
ইলেকট্রনিক্স কায়দায় তা বিবাঁধত করতেন ৷ তারপর রেখাচিত্রে স্বরতরঙ্গ কিভাবে 

. উঠছে নামছে, তা ফুটিয়ে তুলে এমন প্রমাণ হাজির করতেন যা জাপানী আইন 


ওর বিপ্লবাত্মক ইচ্ছেটা ছিল এই ৪ গাছের সঙ্গে সাঁত্য সাঁত্যই কথাবার্তা 
বলবেন। 


ইচ্ছেটা বাস্তবায়িত করার জন্যে ওঁর আগেকার পদ্ধাতটাকে উল্টো 1দকে 
ঘ্যারয়ে নেবেন ঠিক করলেন । তাহলেই রেখাচিত্র বদলে শব্দ শোনা. যাবে, 
নি"শাদ কখনো উঠবে, কখনো নামবে ৷ গাছ পাবে কণ্ঠদ্বর ৷ কিন্তু ক্যালিফোনিয়ার 
দানবিক সাগুয়ারো আর আৰিজোনা মরুভূমির ক্যাকটাসের অনদুর;প ছোট একটা 
ক্যাকটাস নিয়ে প্রথম যে এক্সপোরমেন্ট করলেন, তা ব্যর্থ হল। তবে কি ওর 
বন্্পাত এই ব্যর্থতার জন্য দায়ী, না, উনি নিজে দায়ী? যদিও অতপীন্দুয় 
অনমভূতি-বিষয়ক গবেষণায় ডক্টর হাসিমোতো ছিলেন জাপানের শশষ্থানীয় । 

বব রাগ হয়ে গেল হাশিমোতোর | ওঁর স্ত্রী কিন্তু গাছপালা ভালবাসতেন ৷ 


আশ্চর্য ফলাফল পাওয়া গেল এ'কে দিয়েই । ক্যাকটাসকে বললেন হাশিমোতো- 
গর্হণী--ভয় ি! 


- আম বন্ড ভালবাসি তোমাকে ৷ সঙ্গে সঙ্গে সাড়া এল 
ক্যাকটাসের দিক থেকে ৷ 


ইলেট্রানক যন্বপাতর মধ্যে দিয়ে সেই 'সাড়া'র 
পাঁরবর্তন সাধন ঘটানো হল, বিবধিত করা হল ৷ 


যে শব্দ সৃষ্টি করল ক্যাকটাস 
মহাশয় তা অতি উচ্চনিনাদী শব্দ__অথচ সঙ্গীতের মত সযখশ্রাব্য, ছন্দ এবং 
সর বিভিন্ন ধরনের ৷ 


কখনো সখনো আনন্দে ভরপুর এবং মম‘স্পশ্ণ | দূর 
থেকে হাই-ভোল্টেজ-তারে যে উচ্চনিনাদী গঞ্জন শোনা যায়--অনেকটা: সেই 
রকমের । 


জন ফ্রান্সিস ডাওয়ারাট নামে এক তরুণ মাৰ্কিন এই কথোপকথনের সাক্ষণ 

ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, জাপানীজ ভাষার জবাব যেন ক্যাকাটজ ভাষায় 

[| কুঁড়ি পর্যন্ত তাকে গ;ণতেও শাখয়েছিলেন হাশিমোতো 

দম্পতী । দুই আর দুই যোগ করলে কত হয় জিজ্ঞেস করতেন; 
জবাব দিত ক্যাকটাস ৷ কালি দিয়ে আঁকা রেখা চিত্রে তা ফুটিয়ে তুলতে 
চারটে স্পষ্ট এবং পরস্পর যৃন্ত উচু-উ'চু চূড়া । 

ড্র হাশিমোতো হে'জিপেশজ ব্যক্তি নন। 

ডক্টরেট তিনি ৷ হাশিমোতো ইলেকট্রনিক রিসার্চ সে 

ইলেকট্রনিক ইণ্ডাস্ট্রিজ-য়ের ম্যানোজং ডিবেক্টর এবং 


লই দেখা যেত 


টোকিও ইউনিভাৰ্সিটির 
স্টারের কৰ্ণ ধার ৷ ফুজি 
মহল গবেষকও বঢ়ে। শেষোক্ত 
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কোম্পানীই - বৈদ্যুতিক আলো দিয়ে গোটা টোকিওকে ঝলমলে করে রাখে ৷ 
ক্যাকটাসের আরও অনেক ক্ষমতা সারা জাপানকে তিনি হাতেনাতে দেখিয়েছিলেন 
এই ঘটনার পর ৷ 

ডক্টর হাশিমোতো বিস্ময়করভাবে জনপ্রিয় লেখকও বটে। ওঁর বেস্ট-সেলার 
গ্ৰন্থ 'ইনট্রোভাকৃসন টু ই-এস-প’-র যাটটা সংস্করণ হয়েছে, আশি সংস্করণ 
চলছে “মিস্ট্রি অফ দ্য ফোর্থ ডাইমেনশনাল ওয়াল্ড? গ্রন্থের ।  গুর বিশ্বাস 
বর্তমান পদার্থাবজ্ঞান দিয়ে বিশ্বজগতের সব কান্ডকারখানার ব্যাখ্যা করা যায় 
না। পদাৰ্থবিজ্ঞান যে ত্রিমাত্রিক জগতের ব্যাখ্যা হাজির করে, তার বাইরে রয়েছে 
একটা চার-মাত্রক জগৎ ৷ অবস্তু জগৎ ৷ ত্রিমাত্রিক জগতের সব কিছুই নিয়ন্ত্রণ 
করছে এই চার-মান্রক জগৎ মনঃসংযোগের মারফং_-যাকে কেউ কেউ বলেন 
সাইকোকাইনেসিস অথবা বস্তুর ওপর মনের প্রভাব । ভ্রিমান্তিক জগৎটা আসলে 
এই চারমাতিক জগতের ছায়া ছাড়া কিছুই নয় ৷ 

কথা-বালয়ে এবং অংক-কবিয়ে ক্যাকটাসের কাণ্ডকারখানার ব্যাখ্যানা এইভাবেই 
উপস্থাপিত করেছিলেন ডক্টর হাশিমোতো । 


গাছের! মনের কথা ধরতে পারে 


স্‌জনক্ষম ব্যাস্ত বলতে কি বোঝায় এই নিয়ে তখন ভাবনা চিন্তা করাছলেন 
য্য্তরাস্ট্রের মার্সেল ভোগেল ৷ সৃজনীক্ষমতা বিষয়টাই বাল্যকাল থেকে তাঁকে 
বড় ভাবিয়ে তুলেছিল । জোনাকির আলো ছেলেবেলায় দেখে অবাক হয়ে যেতেন ৷ 
বড় বড় গ্রন্থাগারে এ ব্যাপারে কিছুই না পেয়ে মা-কে বলেছিলেন বিষয়টা নিয়ে 
একটা বই লিখবেন ॥ দশ বছর পরে লিখেছিলেন সেই বই, যার বাংলা নাম 
“কঠিন এবং তরল পদার্থে আলোকময়তা এবং তার বাস্তব প্রয়োগ’ । দ:;-বছর 
পরে সানফ্লানসসকোতে নিজের কোম্পানী গঠন করলেন ভোগেল। নাম দিলেন, 
'ভোগেল ল:মিনেস্‌সেন্স'। পনের বছরে অনেক বস্তু উৎপাদন করল এই 
কোম্পানী । টোলভিশনের পর্দায় লাল রঙ দেখার কৌশল, আলোকময় ক্রেয়ন, 
পোকামাকড়দের সনান্ত করার টিকিট, ছটচো-ইণ্দনরদের মূত্র থেকে তাদের গোপন 
যাতায়াতের পথ নিণ'য়ের “কালো আলো’ এবং সাইকেডেলিক বর্ণসম;হ--আজ 
যা নব্য-কালের প্রাচীর পত্রে জনপ্রিয় । 

১৯৫০ সালের পর একঘেয়ে কাজ ছেড়ে দিলেন ভোগেল । কোম্পানী বেচে 
{দলেন। আই-বি-এম'য়ের চাকরী নিলেন ৷ টু বক, তরল 1 চক্ষন-বৈদন্যাতক 
পদ্ধীত নিয়ে বহ; আবিষ্কার করলেন ; কমাপউটরের বার্তা-ভাগ্ডারে রইল তাঁর 
বহ অবদান ৷ পুরস্কার পেলেন অনেক । 
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এই চাকরী করার সময়ে সৃজনশীলতা নিয়ে বন্তুতা দেওয়ার প্রস্তাব করে . 
কর্মকর্তারা । একজন ছাত্র “আরগোস' পত্রিকায় ছাপা ব্যাকস্টারের একটা প্রবন্ধ 
তাঁকে দেখায় । প্রবন্ধটার নাম ‘গাছেদের ক আবেগ-অন্মুভাতি আছে 2, দেখেই 
পাত্রকাটা ছেড়া কাগজের ঝুড়িতে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন ভোগেল ৷ ব্যাকস্টার 
যে পয়লা নম্বরের বুজরুক, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না তাঁর ৷ দন কয়েক 
পরেই কিন্তু পাত্রকাটা ঝুঁড় থেকে উদ্ধার করেন এবং মতামত পালটে নেন । 

সোৌমনারে ছাত্রদের সামনে পড়ে শোনান প্রবন্ধটা ৷ প্রবল হাঁস টাকার আরম্ভ 
হয় ৷ কিন্তু বিষয়টা নিয়ে এক্সপোরমেন্ট করলে মন্দ হয় না, এমন কথাও শোনা 
যায় সবার মুখে ৷ সেইাদনই সন্ধ্যায় “পপুলার ইলেট্টনিক্স’ ম্যাগাজিনের সবশেষ 
সংখ্যাটির দিকে ভোগেলের দৃচ্টি আকর্ষণ করে এক ছাত্র । ব্যাকস্টারের একটা 
প্রবন্ধ ছাপা হয়োছল ম্যাগাজিনে ৷ ছিল একটা নক্‌শা ৷ মাত্র পঁচিশ ডলার ক 
তার চাইতেও কম খরচ হবে নকশা অন_ুযায়ী তারের যন্দরটা তৈরী করতে । বল্রটার 
নাম ‘সাইকো আযানালাইজার' ৷ গাছেদের প্রাতীক্রিয়া গ্রহণ এবং 'ববর্ধনের যন্ত্র ৷ 

ছাত্রদের [তন দলে ভাগ করলেন ভোগেল ৷ প্রত্যেক দলকে ব্যাকস্টারের 
পদ্ধীত অনুযায়ী এক্সপোঁরমেণ্ট করতে চ্যালেঞ্জ জানালেন । নিজেও লেগে গেলেন । 
কিন্তু তিন দলের কেউই সফল হল না । হলেন কিন্তু নিজে ৷ ব্যাকস্টার যা বলে- 
ছিলেন, দেখলেন ঠিক সেইভাবে গাছেরা পাতা ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা আগেভাগে 
টের পায়, প্রবলতর প্রাতীকুরা দেখা বায় শেকড় উপড়ে আনার বা পাতা প্রাড়রে 
ফেলার সম্ভাবনা থাকলে ৷ সাঁত্য সাঁত্য পুড়িয়ে ফেললে তো কথাই নেই । ভোগেল 
অবাক হলেন_-তিনি নিজেই কেবল সফল হলেন কেন এক্সপপোঁরমেণ্টে? - 
এগারো থেকে চোদ্দ বছর বয়েসে যা পেতেন, তাই পড়তেন ভোগেল । বিষয়টা 
ছিল অবশ্য মানুষের মন নিয়ে। মানুষের মন কাজ করে কি করে, জানার 
আগ্রহ ছিল তাঁর প্রবল । ম্যাজিক, প্রেততত্ব, সম্মোহনী কৌশল-__সমন্ত পড়ে- 
ছিলেন ; তরুণ [হপনোটিস্ট হিসেবে মণ্ডে খেলাও দোখয়েছিলেন । মেসমারের 
সাবজনীন তরল পদার্থ তত্ব নিয়ে ক্ষিপ্তের মত পড়াশুনা শুরু করলেন । মেসমার 
বলোছলেন, সার্বজনীন এই তরল পদার্থটর ভারসাম্য বিনষ্ট হলেই শরীর খারাপ 
হয়, অস্খাবসখ হয় ৷ সেইসঙ্গে পড়লেন €০৷e'য়ের আত্ম-আদেশ তত্ব-_বিনা 
বন্ধ্ৰণায় সন্তান প্রসব এবং দ্বাপ্থ্যোন্নাতর তত্ব । “সাইকিক এনাৰ্জি’ সম্পৰ্কেও 
পড়লেন গাদা গাদা বই ৷  সাইকিক এনাঁজ নামটা কার্ল জাঙ-য়ের। 'ফাঁজক্যাল 
এনাজি থেকে আলাদা হলেও সাইকিক এনাঁজকে সাধারণভাবে মাপা যায় না। 
ভোগেল ভাবলেন, সব এনাজির মত সাহকিক এনাঁজকে কেন ভাঁড়ার-বন্দী করা 
যাবে না? কিন্তু রাখবেন কি ধরনের ভাঁডারে ? আই-ীব-এম ল্যাবোরেটরীতে 
সারি সারি সাজানো কোঁমক্যালের দিকে তাঁকয়ে ভাবলেন, এদের কোনো একটা 
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1ক সেই ভাঁড়ার হতে পারে না? 

কিন্তু মনের ধাঁধা তো কাটল না। তাই পরামর্শ করলেন এক বান্ধবীর সঙ্গে | 
নাম তাঁর ভিভিয়ান উইি। সহজাত আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ছিল বান্ধবণীটর ৷ 
ল্যাবোরেটরীতে এসে সব কটা কেমিক্যাল দেখবার পর উইলি মাথা নাড়লেন ৷ 
উহ, এর কোনোটাই সাইকিক এনাজিকে ধরে রাখার কাজে লাগবে না । 

ভোগেল বললেন, আগেকার ধারণা ত্যাগ করা হোক। সহজাতভাবে যা 
মনে আসে, তাই বল;ক না কেন উইলি ৷ বান্ধবীট তখন দুটো ব.ক্ষপন্র তুলে 
{নিলেন ৷ একটাকে রাখলেন শোবার ঘরে বিছানার পাশের টোবলে, আর একটাকে 
বসবার ঘরে ৷ প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে বিছানার পাশে রাখা পাতাটার দিকে 
চেয়ে মনে মনে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করতেন যেন পাতাটা বেচে থাকে । অন্য 
পাতাটাকে একদম ভাবতেন না। 

একমাস পরে দেখা গেল সেই অত্যান্চর্য কাণ্ড ৷ ভোগেলকে এসে বললেন 
উইিল__-ইচ্ছাশান্তর প্রয়োগে শোবার ঘরের পাতাটা এখনো একদম তরতাজা 
ঝকঝকে সবুজ ৷ কিন্তু বসবার ঘরে পাতাটা শুকিয়ে বাদামী হয়ে গেছে ৷” 

অথণৎ, প্রাকৃতিক আইন কানুনের আমরা যে খবর রাখি, তা লঙ্ঘন করে 
রহস্যজনক একটা শান্ত পাতাটাকে বাঁচিয়ে রেখেছে ৷ 

উত্তেজত হলেন ভোগেল ৷ ল্যাবোরেটরী উদ্যানের এলম্‌ বৃক্ষ থেকে 
তিনটে পাতা ছিড়ে নিয়ে বাড়ীতে এনে শোবার ঘরে রাখলেন কাঁচের ওপর 
পাশাপাশি । প্রতিদিন দুটো পাতার ওপর মনঃসংযোগ করে. তাদের দণঘণয়; 
কামনা করলেন-__ মাবের পাতাটিকে পাত্তাই দিলেন না ৷ সাতদিন পরে দেখা 
গেল মাঝের পাতাটি শহকিয়ে বাদামী হয়ে গেছে__দ্'পাশের পাতা দুটি বেশ 
সবুজ তাজা রয়েছে ৷ এমন কি বোঁটা দুটোও যেন গাছ থেকে ছি*ড়ে আনার 
দরুন ক্ষতচ্ছান সারিয়ে তুলেছে! 

সাইকিক এনার্জি যে সক্রিয় হয়েছে, এ বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ রইল না 
ভোগেলের ৷ মনের শন্তি যাদি গাছের পাতাকে সবুজ রাখতে পারে, তাহলে 
লিকুইড কৃষ্ট্যালের ওপর তার ক্রিয়াকলাপ কি ধরনের হবে ভেবে মাথা খারাপ 
করার জোগাড় করলেন। এই নিয়েই আই-বি-এম ল্যাবোরেটরীতে গবেষণা 
করছিলেন ভদ্রলোক ৷ মাইক্লোসকোপ দিয়ে সূক্ষ জগৎ নিরীক্ষণে তিনি ছিলেন 
ওদ্তাদ | লিকুইড কংস্ট্যালের শ-য়ে শ-য়ে কালার স্লাইড তুললেন, তিনশ গুণ 
পযন্ত বিবর্ধিত করলেন ৷ স্লাইড প্রণয়নের সময়ে লক্ষ্য করলেন, “মনটাকে 
আলগা’ করে দিয়ে এমন সব তৎপরতা তিনি অনুভব করতে পারেন যা আণ্চু- 
বীক্ষণিক ক্ষেত্রে চোখে দেখা যায় না চামড়ার চোখে যা অদৃশ্য, মনের চোখে তা 
ধরতে পারেন ৷ সেই আলো নিয়ন্ত্রণ করে মানুষের চোখে বা ক্যামেরার চোখে 
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1বষয়বন্ধু ফুটিয়ে তোলার মত অবস্থা স্ম্ট করতে পারেন । 

ওঁর সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত দাঁড়ালো এই $ শীবশুদ্ধ এনার্জর একটা পূব 
আক.ত বা ভৌতিক ভাবমনুর্তর আস্ত থাকার দরুন লিকুইড কৃষ্ট্যাল কাঁঠন 
বা গফাজক্যাল আকার পাঁরগ্রহ করে__যে পিওর এনা্জ কঠিনাবদ্ছা আগেভাগে 
টের পায় । গাছেরা টের পায় মানুষের মনের ইচ্ছা--তাদের পাতা প্দাঁড়য়ে 
দেওয়ার ইচ্ছে মানব মনে দানা বাঁধলেই যেন সচাঁকত হয়; তাই বাঁদ হয় তাহলে 
এই ইচ্ছে দজাঁনসটা এক ধরনের এনার্জি ফিল্ড ছাড়া আর কিছুই নয়।  ভাষান্তরে 
একেই ?ক বলা যায় না থট পাওয়ার ? চিন্তা শন্তি ? 

১৯৭১ সালের শরৎকালে গাছ-গবেষণা শিকেয় তুলে রেখে মাইক্রোসকোপ 
এক্সপোরিমেণ্ট নিয়ে তন্ময় হয়ে গেলেন ভোগেল এবং একটা প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন 
‘স্যান জোস মার্কার’ পন্রিকায় । ফলে টেলিফোনে প্রশ্নের জবাব দতে দিতে 
পাগল হবার উপক্রম হলেন । 

গাছেদের ওপর মানব ইচ্ছার প্রতিক্রিয়া ?ীনখইতভাবে নির্ণয় করতে হলে যে 
ইলেকট্রোডটাকে পাতার সঙ্গে লাগিয়ে রাখার পদ্ধতিটার উন্নাত সাধন করা দরকার 
ভোগেল তা উপলাঁব্ধ করলেন ৷ ভূল হিসেব বা ইপ্রিনীয়ারের ‘শব্দ’ বাদ দেওয়া 
দরকার-__এই ভুলের জন্যে চার্টের ওপর পেন রেকর্ডার উল্টোপাল্টা তথ্য হাঁজর 
করে। ব্যাকস্টার চিমটে দিয়ে ইলেকট্রোড আটকে দিতেন পাতায় । ভোগেল 
দেখলেন এতে পাতারা এলোপাথাঁর ইলেকট্রো-ম্যাগনোঁটক তরঙ্গ-কম্পন সংষ্ট 
করে, পেন-রেকর্ডার এলোমেলোভাবে ছুটে যায় । 

আরও একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলেন ভোগেল। কিছু ফিলোডেনড্রনের 
প্রতিক্ষিয়া দৰত, কারও কম, কারও ক্ষণ । শহুধ উদ্ভিদ নয়, পাতাগুলোরও 
প্রত্যেকের নিজস্ব ব্যান্তত্ব রয়েছে। যে সব পাতায় ইলেকট্রিক্যাল রোঁসিসট্যান্স 
বেশী, তাদের নিয়ে কাজ করা বেশী মস্কিল । শাঁসালো পাতায় জলের ভাগ 
বেশী থাকে বলে এই ধরনের পাতায় ফলাফল দেখা যায় সবচেয়ে ভাল । গাছেরাও 
সক্রিয় এবং 1নিক্রিয় অবস্থায় থাকে পর্যায়ক্রমে, দিনের কোনো সময়ে থাকে প্রো- 
সাঁ্য়, এমন কি মাসের বিশেষ সময়ে বৃদ্ধি পায় সাক্য়তা। অন্য সময়ে যেন 
“নেতিয়ে থাকে, বিষণ্ন থাকে । 


আগার গ'দের আঠা আর নুন দিয়ে এক রকম জেলী তৈরণ করে ইলেক- 
দ্রোডকে পাতার সঙ্গে আলগাভাবে লাঁগয়ে দিতেন ভোগেল । িমটে দিয়ে নর! 
জেলা শুকিয়ে গেলে পাতার আদ্র" অণ্চলে ইলেকট্রোড ছঃয়ে থাকত ৷ 
আঁকা হয়ে যেত টানা পারল্কার লেখা--আঁকাবাঁকা দুলহান কাঁপন একদম 
থাকত না ৷ ইলেকট্টোডের ভুলভাল এইভাবে বাদ দিতে সক্ষম হলেন 1তান । 
এরপর ১৯৭১ সালের বসন্তকালে ভোগেল কোমর বেধে লাগলেন নতুন 
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পর্যায়ের এক্সপোরমেণ্টে- মানুষের মনের সঙ্গে ফিলোডেনড্রনের যোগাযোগটা 
ঠিক কোন সময়ে শুরু হচ্ছে, উন্নত ইলেকট্রোড সংস্থাপনের মাধ্যমে তা নির্ণয় 
করতে প্রয়াসী হলেন । গ্যালভানোমটারের সঙ্গে ফিলোডেনড্রন সংলগ্ন করে 
ইচ্ছাবর্ষণ করতেন__আঙ্দল দিয়ে পাতা ছয়ে রেখে । যেন বন্ধুর ভাল 
চাইছেন ৷ যতবার তা করতেন, ততবারই চা্টের ওপর পিন হোল্ডার উণ্চগামী 
রেখা একে যেত প্ীয়ক্রমে । ঠিক সেই সময়ে তালুর ওপর একটা শান্তর ছোঁয়া 
অনুভব করতেন ভোগেল-_গাছটা যেন এনা উপ; করে দিচ্ছে তাঁর তালুতে । 
তিন থেকে পাঁচ মিনিট পরে শত শুভেচ্ছা বর্ষণ করেও গাছের দিক থেকে আর 
শান্তিবর্ণ অনুভব করতেন না__যেন নিঃশেষে সব এনার্জ ঢেলে দিয়ে ফুরিয়ে 
গেছে উীদ্ভদটা | ভোগেলের মনে হয়েছিল, তাঁর সঙ্গে ফিলোডেনড্রনের 
সম্পর্কটা যেন ঘনিষ্ঠ বন্ধ;দের অথবা প্রণয়ীযুগলের দেখাসাক্ষাহের অনুরূপ 
প্রথম মিলনেই অ.বেগ উচ্ছৰাসের বন্যায় ভেসে যায়, তারপর শান্তর সণয়ের জন্যে 
অপেক্ষা করে ৷ প্রণয়ী যুগলের মতই হৰ্ষ‘ আর তৃপ্তিতে ভরপার থাকতেন ভোগেল 
আর উদ্ভিদ । 

এক দঙ্গল উদ্ভিদের ওপর হাত বুলিয়ে বিশেষ সংবেদনশীল উাঁদ্ভদাঁটকে 
বার করতে পারতেন ভোগেল। প্রথমে সামান্য ঠাণ্ডা ভাব জাগত, তারপর পর-পর 
কয়েকটা .তাঁড়ং ধান্ধা অনুভব করতেন--যেন শন্ভিশাল শান্তিক্ষেত্রের সন্ধান 
পেয়েছেন । তফাতে সরে গেলেও একই অনুভ্যৃতি জাগ্রত থাকত ৷ প্রথমে 
যেতেন ঘরের বাইরে । তারপর আরও দুরে-_-আধ মাইল দুরে গিয়েও 
অনুভ[তটা টের পেরেছেন । ব্যাকস্টারও এই ব্যাপার লক্ষ্য করেছিলেন ৷ 

আর একটা এক্সপোরিষেন্ট করেছিলেন ভোগেল । দুটো উদ্ভিদে তার লাগিয়ে 
সংলগ্ন করোছিলেন একই রেকর্ডিং মেশিনে । প্রথম উদ্ভিদের একটা পাতা 
1ছ‘ড়োঁছলেন ৷ দ্বিতীয় উদ্ভিদটায় প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়োছল ঠিক তখনই যখন 
তিনি দ্বিতীয় উীদ্ভদের প্রতি মনঃসংযোগ করোছিলেন__নইলে নয় । 

অভিজ্ঞতা থেকে ভোগেল জেনোছলেন, যোগ-গ:র;রো অথবা জেন নামক 
ধ্যান বিদ্যায় পারদশশীরা যখন ধ্যানগ্থ থাকেন, আশপাশের বিরান্তিকর প্রভাববিমদুন্ত 
থাকেন ৷ একই ব্যান্তরা যখন দৈনন্দিন পারিপাৰশ্বিক অবস্থার মধ্যে থাকেন, 
তখন তাঁদের মান্তত্ক-তরঙ্গ ইলেকট্রো-এনকেফালোগ্রাফে ধরে দেখা গেছে ধ্যানন্থ 
অবস্থায় থাকাকালীন মাপ্তদ্ক-তরঙ্গের অনুরূপ নয়। এই থেকেই ব্যাপারটা 
পাঁরৎ্কার হয়ে গেল তাঁর কাছে। 

চেতনার কোনো একটা অংশকে তিনি যখন ‘ফোকাস’ করছেন, ভীদ্ভদদের 
নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হচ্ছেন__ভীদ্ভদদের চেতনায় তা অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে 
যাচ্ছে । দৈনন্দিন স্বাভাবিক চেতনাকে পাঁরহার করে যখনই স;ক্ষ্ম চেতনকে 
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্রক্ষেপ করছেন গাছেদের ওপর, মনে মনে তাদের আশাবাদ করছেন, শুভেচ্ছা 
জানাচ্ছেন, স্বাস্থ্য কামনা করছেন-_অমনি নিজাঁব অবস্থা কাটিয়ে উঠছে গাছেরা ৷ 
মানুষ আর গাছ এই ভাবেই মিলে মিশে এক হয়ে যাচ্ছে এবং তৃতীয় কোনো 
কিছুর প্রাতিক্রিয়া গাছের মধ্যে দিয়েই মান*ষের চেতনায় হাজির হচ্ছে। নিজেকে 
এবং গাছকে য্গপং সংবেদনশীল করতে তাঁর কখনো লেগেছে মাত্র কয়েক মিনিট, 
কখনো প্রায় আধঘণ্টা ৷ 
প্রক্রিয়াটার বিশদ ব্যাখ্যা চাইলে ভোগেল বলেছিলেন প্রথমে তিনি নিজের 
স্নায়বিক সাড়াগুলোকে প্রশান্ত করে আনেন- দেহযন্ত্রগঃলোকে ধারস্থির করার 
প্রয়াস পান, তারপরেই টের পান গাছ আর আর নিজের মধ্যে একটা শান্তিময় 
সম্পর্ক গড়ে উঠেছে । সম্পর্কটা একবার স্থাপিত হলে গাছটা আর শব্দ, তাপ" 
মানা, আশপাশের বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র, এমন ক অন্যান্য গাছপালার প্রতিও যোগস:ন 
সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে যায়-_সাড়া দেয় কেবল ভোগেলের প্রাতি__ 
কেবল তাঁর সঙ্গেই অথবা যেন তিনি সম্মোহিত করেছেন উদ 
আত্মবিশ্বাস আসতেই বন্তুতর আমন্ত্রণ অথবা টোলাভশনে হাতেনাতে 
পরাঁক্ষার আহবান গ্রহণ করতে লাগলেন ভোগেল । একটা বন্তৃতায় বলেছিলেন, 
ভদ জগতের সঙ্গে ভাবাঁবানময় করতে সক্ষম মানবকূল। 
সংবেদনশীল শেকড় গেথে রেখেছে চতুঁদকের 1বস্ততর মধ্যে 
i 5 )। মানাবক ইান্দুয়গ্রাহ্য চেতনায় তারা অন্ধ, বোবা, কালা 
হতে পারে, কিন্তু মানুষের ভাবাবেগ পরিমাপের ক্ষেত্রে মনের দিক দিয়ে তারা 
নিরাতসীম সংবেদনশীল যন্ত্ৰ । মানুষের পক্ষে উপকারণ এনাজি" তারা বিকিরণ 
করে। ব্যান্তাবশেষের নিজস্ব শত্তি-ক্ষেত্রে তারা শঙ্কর জোগান দেয়, বিনিনয়ে 
উদ্ভিদ পায় শান্তর জোগান ব্যন্তিবিশেষের কাছ থেকে ৷’ 


আরো বলোছলেন ভোগেল, আমেরিকান ইপ্ডিয়ানরা গাছেদের এবং নিজেদের 
এই ক্ষমতাসমূহ সম্বন্ধে । 


দরকার পড়লে তারা জঙ্গলে যায়। দুহাত 
দ;-পাশে ছড়িয়ে পাইন গাছে পিঠ 


দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে গাছের শান্তি নিজেদের 

শরীরে আহরণ করার জন্যে, শান্তর শূন্য ভাঁড়ার ভরিয়ে নেওয়ার জন্যে । 

মাঝে মাঝে আবিশ্বাসী বা নিন্দ:কের সম্মুখীন হতেন-_রুখে দাঁড়াতো 
শ্রোতারা ৷ ভীড়ের মধ্যে কারা তাঁর অনুকুলে তা ঠিক ধরতে পারতেন মনঃসংযোগ 
এবং বিকিরণ উপলব্ধি করে। তারপর যোগাভ্যাসের নিয়মে গভণৱ শ্বাস টেনে 
মনটাকে অন্য পারবেশের ভাবমর্তিতে সংস্থাপন করতেন। 

জোরের সঙ্গে বলেছেন ভোগেল-_বোরিতা বা প্রাতকুল 
পাবলিক বন্তারা সবাই সচেতন । 


ভাব বিনিময়ের অন্যতম 
বোরিতা বা প্রাতকুল মনোভাব ৷ উদ্ভিদ এক্সপেরিগে* 


যেন সম্পর্কটা 
ভদ মহাশয়কে। 


তার অনুভুতি সম্পর্কে 

প্রধান অন্তরায় এই 
ট এই পরিবেশে আঁত কঠিন 
৩৪ 


কাজ। উদ্ভিদ এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি নিষ্প্রাণ হয়ে যায় এই বাধা কাটিয়ে 
উঠতে না পারলে-_যতক্ষণ না অনুকুল পরিবেশ ফিরে আসছে__গাছেরা কোনো 
সাড়াই আর দেয় না |" 

উন আরো বলেছেন___গাছের প্রাতী্লয়া বাইরের পারবেশে ছাড়িয়ে যাওয়ার 
আগে আম যেন সেইসব প্রাতক্রিয়ার পারশ্রুত ব্যবস্থা হয়ে যাই। আম শ্তব্দ 
করতে পার প্রাতীক্রিয়াকে, আবার চাল:ও করতে পারি_-যাতে উদ্ভিদ আর 
মানুষের পারস্পরিক ভাবাবানিময় গড়ে ওঠে । আমার ভেতরকার কোনো এক 
এনা দিয়ে উদ্ভিদকে শান্তময় করে তুলতে পারি যে ধরনের সংবেদনশীলতা এই 
ধরনের কাজে একান্তই দরকার | 

উদ্ভিদের এই সাড়া দেওয়াটাকে যেন উদ্ভিদের ধাশীন্ত বলে ভুল না করেন 
_ আমার মনের মধ্যে উদ্ভিদ নিজেই যেন সম্প্রসারিত হয়। উদ্ভিদের জৈব 
তাঁড়ং ক্ষেত্রের সঙ্গে পারস্পরিক সংযোগন্থাপনা সম্ভব হয়, অথবা এর মধ্যে দিয়েই 
তৃতীয় ব্যান্তর চিন্তাধারা আবেগ অন;ভূতির নাগাল ধরা যায় ৷’ 

ভোগেলের "সিদ্ধান্ত তাঁর নিজের কথায় এই £ 

‘যাবতীয় জীবন্ত বস্তুকে যে জীবনী শান্ত (Life force) বা মহাজাগতিক 
এনার্জি (৫০916 97679%) ঘিরে রেখেছে, তাঁর অংশ নিতে পারে উদ্ভিদ, পশ; 
এবং মানুষ । এই অংশ গ্রহণের মধ্যে দিয়েই উদ্ভিদ আর মানুষ একাকার হয়ে 
যায়! এই একাকার হওয়ার মাধ্যমেই উদ্ভিদ আর মানুষ যে শমুধ্য পারস্পরিক 
ভাবাবানিময়েই সক্ষম তা নয়__এই যোগাযোগ ব্যবস্থাকে গাছের মাধ্যমে রেকাঁডং 
চার্টেও ফুটিয়ে তুলতে পারে |” ৰ 

উদ্ভিদ আর গাছের এনার্জি মিলেসিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে, এই পর্যবেক্ষণে 
উপনীত হওয়ার পর ভোগেলের মাথায় নতুন মতলব এসোঁছল । অসাধারণ 
সংবেদনশীল ব্যান্তির পক্ষে গাছের ভেতরে প্রবিষ্ট হওয়া সম্ভব হবে না কেন? ঠিক 
এই রকমাঁটই তো জানিয়েছিলেন ষোড়শ শতাব্দীর জার্মান অতীন্দ্িয় বোদধা 
জ্যাকব বোহামি। বয়স তাঁর কম। দিব্যদাণ্ট পেয়েছিলেন ভদ্রলোক, ত্রি-মান্রিক 
জগৎ পোঁরয়ে অন্য মাত্রিক জগতে নাকি অনুপ্রবেশ করতে পারতেন । বাড়ন্ত কোনো 
গাছের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে আচমকা ইচ্ছে করলেই গাছটার সঙ্গে মিশে 
যেতে পারতেন ৷ গাছেরই একটা অংশ হয়ে যেতেন ৷ আলোর সন্ধানে গাছের 
জীবন সংগ্রাম উপলব্ধি করতে পারতেন । গাছের উচ্চাকাঙ্খার অংশ যেন নিজেও 
গ্রহণ করতে পারতেন এবং বাড়ন্ত পাতার আনন্দের ভাগ নিতে পারতেন ৷ 

ডোঁবৰ স্যাপ নামে একটি মেয়ে এসে একদিন দেখা করল ভোগেলের সঙ্গে ৷ 
শান্তাশষ্ট মেয়ে। তাঁর ফিলোডেনড্রনের সঙ্গে চাঁকতের মধ্যে একাকার হয়ে 
যেতে পারে ডোঁব্ব ৷ যন্রপাতর মাধ্যমে সে প্রমাণও পাওয়া গেল। 


৩ 


প্রক্ষেপ করছেন গাছেদের ওপর, মনে মনে তাদের আশীর্বাদ করছেন, শুভেচ্ছা 
জানাচ্ছেন, স্বাস্থ্য কামনা করছেন__-অমনি নিজাঁব অবস্থা কাটিয়ে উঠছে গাছেরা ৷ 
মানুষ আর গাছ এই ভাবেই মিলে মিশে এক হয়ে যাচ্ছে এবং তৃতীয় কোনো 
কিছুর প্রতিক্রিয়া গাছের মধ্যে দিয়েই মান;ষের চেতনায় হাজির হচ্ছে । নিজেকে 
এবং গাছকে যদগপং সংবেদনশীল করতে তাঁর কখনো লেগেছে মাত্র কয়েক মিনিট, 
কখনো প্রায় আধঘপ্টা । 


প্রক্রিয়াটার বিশদ ব্যাখ্যা চাইলে ভোগেল বলেছিলেন প্রথমে তান নিজের 
স্নাৰয়াবক সাড়াগমলোকে প্রশান্ত করে আনেন- দেহযন্তরগঃলোকে ধারস্থির করার 
প্রয়াস পান, তারপরেই টের পান গাছ আর আর নিজের মধ্যে একটা শান্তিময় 
সম্পর্ক গড়ে উঠেছে । সম্পর্কটা একবার স্থাপিত হলে গাছটা আর শব্দ, তাপ- 
মানা, আশপাশের বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র, এমন 1ক অন্যান্য গাছপালার প্রাতও যোগসঃন্র 
সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে যায়-_সাড়া দেয় কেবল ভোগেলের প্রত 
কেবল তাঁর সঙ্গেই অথবা যেন তিন সম্মোহিত করেছেন উদ্ভিদ মহাশয়কে ৷ 

আত্মীবশ্বাস আসতেই বস্তংত'র আমন্ত্ৰণ অথবা টৌলাঁভশনে হাতেনাতে 
পরীক্ষার আহবান গ্রহণ করতে লাগলেন ভোগেল। একটা বন্তুতায় বলেছিলেন, 
‘এটা একটা ঘটনা £ উদ্ভিদ জগতের সঙ্গে ভাবাবনিময় করতে সক্ষম মানবকূল ৷ 
উ্তিদরা জীবন্ত বন্ধু সংবেদনশীল শেকড় গেথে রেখেছে চতুদিকের বিস্ততর মধ্যে 
(rooted in 929০9 )। মানাবক ইন্দ্িয়ণ্ৰাহ্য চেতনায় তারা অন্ধ, বোবা, কালা 
হতে পারে, কিন্তু মানুষের ভাবাবেগ পাঁরমাপের ক্ষেত্রে মনের দিক দিয়ে তারা 
নিরাতিসীম সংবেদনশীল যন্ত্র । মানদ্ষের পক্ষে উপকারী এনার্জি তারা বিকিরণ 
করে। ব্যান্তাবশেষের নিজস্ব শান্ত-ক্ষেত্র তারা শান্তর জোগান দেয়, বিনিময়ে 
ডাঁদ্ডদ পায় শান্তর জোগান ব্যন্তিবিশেষের কাছ থেকে ৷’ 


আরো বলোছলেন ভোগেল, আমেরিকান ইণ্ডিয়ানরা গাছেদের এবং নিজেদের 
এই ক্ষমতাসমূহ সম্বন্ধে সচেতন ৷ দরকার পড়লে তারা জঙ্গলে যায়। দুহাত 
দ:-পাশে ছড়িয়ে পাইন গাছে পিঠ 
শরীরে আহরণ করার জন্যে, শান্তর শ্য ভাঁড়ার ভাঁরয়ে নেওয়ার জন্যে । 

মাঝে মাঝে অবিশ্বাসী বা নিন এখান হতেন--রুখে দাঁড়াতো 
শ্রোতারা । ভাঁড়ের মধ্যে কারা তাঁর অনুকূলে তা ঠিক ধরতে পারতেন মনঃসংযোগ 
এবং বিকিরণ উপলব্ধি করে । 


তারপর যোগাভ্যাসের নিয়মে গভণৱ শ্বাস টেনে 
মনটাকে অন্য পরিবেশের ভাবমু্তিতে সংস্থাপন করতেন। 


জোরের সঙ্গে বলেছেন ভোগেল-_-'বোরিতা বা প্রাতকুলতার অনুভুতি সম্পৰ্কে 
পাবলিক বন্তারা সবাই সচেতন । ভাব বিনিময়ের অন্যতম প্রধান অন্তরায় এই 
বৈরিতা বা প্রাতকুল মনোভাব ৷ উদ্ভিদ এক্সপোরমেন্ট এই পরিবেশে আতি কাঠন 


- যেন সম্পর্কটা 
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কাজ ৷ উদ্ভিদ এবং অন্যান্য যন্ত্ৰপাতি নিষ্প্রাণ হয়ে যায় এই বাধা কাটিয়ে 
উঠতে না পারলে__যতক্ষণ না অনুকুল পরিবেশ ফিরে আসছে__গাছেরা কোনো 
সাড়াই আর দেয় না |" 

উাঁন আরো বলেছেন-__-গাছের প্রতিক্রিয়া বাইরের পাঁরবেশে ছাড়য়ে যাওয়ার 
আগে আম যেন সেইসব প্রাঁতক্রিয়ার পাঁরশ্রুত ব্যবস্থা হয়ে যাই। আম স্তব্দ 
করতে পারি প্রাতীক্িয়াকে, আবার চাল;ও করতে পাঁর__যাতে উদ্ভিদ আর 
মানুষের পারস্পারক ভাবাঁবানময় গড়ে ওঠে । আমার ভেতরকার কোনো এক 
এনাজি“ দিয়ে উভিদকে শান্তিময় করে তুলতে পারি যে ধরনের সংবেদনশীলতা এই 
ধরনের কাজে একান্তই দরকার । 

‘উদ্ভিদের এই সাড়া দেওয়াটাকে যেন উদ্ভিদের ধাশান্ত বলে ভুল না করেন 
_ আমার মনের মধ্যে উদ্ভিদ নিজেই যেন সম্প্রসারিত হয়। উীদ্ভদের জৈব 
তাঁড়ং ক্ষেত্রের সঙ্গে পারস্পরিক সংযোগদ্থাপনা সম্ভব হয়, অথবা এর মধ্যে দিয়েই 
তৃতীয় ব্যান্তর চিন্তাধারা আবেগ অন;ভূতির নাগাল ধরা যায় ৷” 

ভোগেলের সিদ্ধান্ত তাঁর নিজের কথায় এই ঃ 

'্যাবতীয় জীবন্ত বস্তুকে যে জীবনী শান্ত (Li 1০1০9) বা মহাজাগাতিক 
এনাৰ্জি (০5৪০ 97619%) ঘিরে রেখেছে, তাঁর অংশ নিতে পারে উীদ্ভিদ, পশ; 
এবং মানুষ । এই অংশ গ্রহণের মধ্যে দিয়েই উদ্ভিদ আর মানুষ একাকার হয়ে 
যায়! এই একাকার হওয়ার মাধ্যমেই উদ্ভিদ আর মানুষ যে শুধ পারস্পরিক 
ভাবাবানময়েই সক্ষম তা নয়__এই যোগাযোগ ব্যবস্থাকে গাছের মাধ্যমে রেকাঁডং 
চার্টেও ফুটিয়ে তুলতে পারে |” 

উদ্ভিদ আর গাছের এনার্জি মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে, এই পৰ্য'বেক্ষণে 
উপনীত হওয়ার পর ভোগেলের মাথায় নতুন মতলব এসোঁছল । অসাধারণ 
সংবেদনশীল ব্যান্তর পক্ষে গাছের ভেতরে প্রবিষ্ট হওয়া সম্ভব হবে না কেন? ঠিক 
এই রকমাঁটই তো জানিয়েছিলেন যোড়শ শতাব্দীর জার্মান অতীন্দরয় বোদধা 
জ্যাকব বোহ-ম ৷ বয়স তাঁর কম । 'দিব্যদ্ান্ট পেয়েছিলেন ভদ্রলোক, ত্ৰিমাত্ৰিক 
জগৎ পোঁরয়ে অন্য মাত্রক জগতে নাকি অনুপ্রবেশ করতে পারতেন ৷ বাড়ন্ত কোনো 
গাছের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে আচমকা ইচ্ছে করলেই গাছটার সঙ্গে মিশে 
যেতে পারতেন। গাছেরই একটা অংশ হয়ে যেতেন । আলোর সন্ধানে গাছের 
জশবন সংগ্রাম উপলব্ধি করতে পারতেন ৷ গাছের উচ্চাকাঙ্খার অংশ যেন নিজেও 
গ্রহণ করতে পারতেন এবং বাড়ন্ত পাতার আনন্দের ভাগ নিতে পারতেন ৷ 

ডোবিহ স্যাপ নামে একটি মেয়ে এসে একাঁদন দেখা করল ভোগেলের সঙ্গে ৷ 
শান্তাশষ্ট মেয়ে তাঁর ফিলোডেনড্রনের সঙ্গে চকিতের মধ্যে একাকার হয়ে 
যেতে পারে ডোঁব্ব ৷ যন্ত্রপাতির মাধ্যমে সে প্রমাণও পাওয়া গেল। 


৩৫ 


গাছটা পুরোপনার শান্ত যখন, ভোগেল জিজ্ঞেস করেছিলেন ডোবৰকে-_ 
“এবার ঢুকতে পারেন গাছের মধ্যে ?’ সায় দিয়েছিল ডোবহ। ধণরপ্ছির শান্ত 
ভাঙ্গিমায় বসোছল 1কছুক্ষণ--অভুত একটা 'নরাসান্তর ভাব ফুটিয়ে তুলোছিল 
চোখেমুখে বেন এ জগতের সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক নেই__অন্য জগতে 
হারিয়ে ফেলেছে "নিজেকে । আচমকা রেকাঁডং পেন নড়ে উঠে তরঞ্গের প্র তরঙ্গ 
এ'কে িয়োছল ; যেন অস্বাভাবিক পাঁরমাণ শান্ত ঢুকছে গাছের মধ্যে । 
সোঁদন বা ঘটোছল, ডোঁবৰ তা পরে লিখে রেখোঁছল ৪ 
মিঃ ভোগেল বললেন আম যেন দেহমন শিথিল করে দিয়ে ফিলোডেনড্রনের 
দিকে নিজেকে প্রক্ষেপ করি । ও'র অনুরোধ মত এলিয়ে দিলাম নিজেকে । পর- 
পর কয়েকটা ঘটনা ঘটল । 
প্রথমেই বড় ভাবনা হল ৷ গাছের ভেতরে ঠক কি করে ঢুকব ভেবে পেলাম 
না। ঠিক করলাম কল্পনার সাহায্য নেওয়া যাক। কল্পনায় যেন দেখলাম 
মুল বোঁটার গোড়ায় একটা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকাছ ৷ একবার ভেতরে প্রবেশ 
করার পর দেখলাম চলমান কোষদের । বোঁটার মধ্যে দিয়ে কোষ আর জল 
উঠে যাচ্ছে ওপর দিকে । উধৰ'স্ৰোতের মধ্যে ভিড়িয়ে দিলাম নিজেকে । 
কল্পনায় ছাঁড়রে পড়া পাতাগুলোর দিকে এগোতে এগোতে অনুভব করলাম 


আম যেন কম্প-দর্গীনয়া থেকে এমন একটা দীনয়ার দিকে আকৃষ্ট হচ্ছি যার ওপর 
আমার নিজের কোনো +নয়ল্্ণ নেই ৷ মানাসক "চত্বর আর পেলাম না। শা্ধ্য 


উপলাঁব্ধ করলাম একটা বিস্তত প্রশত্ত উপারভাগের অংশ হয়ে যাচ্ছ ভরিয়ে 
তুলছি সেই অণ্ডলটা ৷ ভাবায় তার বর্ণণা হয় না--বিশ;দ্ধ চেতনা দিয়ে বুঝতে 
হয়। অনুভব করলাম গাছটা যেন আমাকে গ্রহণ করেছে । আমাকে আগলেও 
রেখেছে। সময়ের কোনো অনুভূতি আর রইল না। আত আর চতুদিকের 
বস্তণ্তর (Space) সমাহার হয়ে গেলাম বেন আমি। হাসলাম স্বতঃ- 
প্রণোদিতভাবে এবং নিজেকে ছেড়ে দিয়ে এক হয়ে গেলাম গাছের সঙ্গে । 

তারপর আমাকে শিখিল হতে বললেন মিঃ ভোগেল। তখন বুঝলাম আদি 


বড় ক্লান্ত। কিন্তু অনিবণ্চন৭য় প্রশান্তিতে ভরে উঠেছে মনটা । আমার সমস্ত 
এনা চলে গেছে গাছের মধ্যে । 


চার্টের ওপর রেকর্ডংয়ের দিকে নজর রেখোঁছলেন ভোগেল ৷ মেয়েটি 


গাছের “মধ্যে থেকে’ বোরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করলেন আচমকা থেমে গেল 
রেকাডৎ পেন ৷ পন্নঃপ্রবেশ করে মেয়েটি কোষেদের আভ্যন্তরীণ গঠন সম্বন্ধে 
বিশদ বিবরণ দিয়েছিল । ইলেকট্রোড একটা পাতাকে পড়িয়ে দিয়েছে, সে খবরও 


এনেছিল । ভোগেল ইলেকণ্রোড খুলে নিয়ে দেখেছিলেন কথাটা সাত্যি । একটা 
পাতা প্রায় ফুটো হয়ে গেছে। 


৩৬ 


এক্সপোঁরমেণ্টটা ডজন খানেক ব্যন্তকে নিয়ে করেছিলেন ভোগেল এই 
ঘটনার পর । একটা মাত্র পাতার ভেতরে প্রবিষ্ট হয়ে প্রতিটা কোষ পর্যবেক্ষণ করে 
আসতে বলেছিলেন ৷ কোষদেহের বিভিন্ন অংশের একই বিবরণ হাজির করোছিল 
প্রত্যেকে_-এমন দি ডি-এন-এ মালকিউল সংগঠনের বিশদ বিবরণ পর্যন্ত ৷ 

এই এক্সপেরিমেন্ট থেকেই সিদ্ধান্তে আসেন ভোগেল যে, ‘আমরা আমাদের 
দেহের এক-একটা কোষের মধ্যেও প্রবেশ করতে পারি এবং মনের সেই মুহতর্তের 
তখন যা অবস্থা তার ভিত্তিতে কোষের ওপর নানা-রকমভাবে প্রভাব 1বস্তারও 
করতে পারি । অসুখাবসহখের কারণ ব্যাখ্যায় একদিন পদ্ধাতটা কাজে আসতে 
পারে ।” 

বাচ্চারা বড়দের চেয়ে তনেক বেশী খোলা-মন হয়। ভোগেল তাই বাচ্চা- 
দের শেখাতে লাগলেন ক করে গাছেদের সঙ্গে নিজেদের 1মাঁশয়ে দিতে হয়। 
প্রথমে তান পাতা ছ:তে বলেন, পাতাটার তাপমাত্রা কি, উপাদান ক আছে এবং 
গঠন প্রকৃতি সম্বন্ধে খ:টিয়ে জিজ্ঞেস করেন ৷ তারপর পাতাট কে বে'কাতে বলেন, 
পাতার 'গ্থিতিগ্থাপকতা টের পাওয়া যাচ্ছে কিনা জিজ্ঞেস করে পাতার ওপরে আর 
তলায় মদ; টোকা দিতে বলেন এরপর ৷ বাচ্চারা যখন বলে বেশ মনা লাগছে, 
অদ্ভুত একটা অনুভূতিতে গা শিরশির করছে, তখন ভোগেল তাদের হাত সারিয়ে 
নিয়ে জিজ্ঞেস করেন পাতার মধ্যে থেকে বেরিয়ে আনা ফোর্স বা এনাঁজ টের 
পাওয়া যাচ্ছে কিনা । অধিকাংশ বাচ্চা সঙ্গে সঙ্গে বলে একটা ঢেউ-ভাঙার মত 
অথবা একটা চিনাঁচনে অনুভযত টের পাওয়া যাচ্ছে বইকি । 

ভোগেল লক্ষ্য করলেন যে সব বাচ্চারা পাতা ছুয়ে তন্ময়, তাদের অনুভূতিই 
সবচেয়ে প্রবল ৷ অনুভূতি একবার শর; হয়ে গেলেই বলতেন, ‘এবার এলিয়ে 
দাও নিজেকে ৷ এনাজর আদান প্রদানটা পুরোপুরি অনুভব করার চেণ্টা 
করো । স্পন্দন টের পেলেই আন্তে আন্তে পাতার ওপর দিয়ে হাত বোলাও ৷ 
বাচ্চারা সহজেই তখন দেখেছে, হাত নামিয়ে আনার সঙ্গে সঙ্গে পাতাও ঝুলে 
পড়েছে । হস্ত সণ্ডালন অব্যাহত রাখার পর দেখা গেছে পাতা বেশ দুলছে । 
দু-হাত সণ্ডালন করে পরো উদ্ভিদটাকেই দোলাতে পেরেছে; আত্মাবশ্বাস 
আসতেই ভোগেলের নির্দেশে বাচ্চারা গাছের কাছে থেকে একটু একটু করে 
দূরে সরে গিয়ে একই এক্সপোরমেণ্ট চালিয়ে গেছে ৷ 

ভোগেলের মন্তব্য-_-এই হল গয়ে মূল প্রশিক্ষণ । যে ফোর্সকে দেখা যায় 
না, তার সম্বন্ধে ওয়াঁকবহাল হওয়ার প্রার্থীমক পর্যায়। চেতনাটা একবার 
এসে গেলে, ফোসটাকে নিয়ে কাজ চালানোর ক্ষমতা বাচ্চারা পায় 1} 

বাচ্চাদের মত বড়রা এত অনুভূতিসচেতন নয় বলেই ভোগেল বলছেন, 
'বৈজ্ঞানিকরা তাঁর বা ব্যাকপ্টারের এক্সপোরমেণ্ট ল্যাবোরেটরীতে অনুষ্ঠিত 


৩৭ 


করতে পারবেন না। যান্তিক পদ্ধীততে এ এক্সপোরমেণ্ট সম্ভব নয়। গাছের 
সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে বন্ধুর মত, নইলে ব্যর্থতা আসবেই [’ 
ক্যাঁলফোনয়া সাইকক্যাল সোসাইটির এক ডান্তার মাসের পর মাস এক্স- 
পৌরমেণ্ট চালয়েও সফল হনাঁন। ডেনভারের সবচেয়ে নামী সাইকোআ্যানা- 
1লস্টরাও ব্যর্থ হয়েছেন। ভোগেল মন্তব্য করেন__'মানুষ আর গাছের চো 
সমমাঁমতাই হল আসল চাঁবকাঠি । এই তত্ত্ব যাঁরা হৃদয়ঙ্গম করেনান, তাঁরা ব্যথ 
হবেনই ৷ প্রাশক্ষিত পর্যবেক্ষকরা ছাড়া ল্যাবোরেটরীতে হাজার চেষ্টা করলেও 
এক্সপৌরমেণ্ট সফল হবে না। আধ্যাত্মিক উন্নাত একান্তই অপরিহায' ৷ এই 
পধথবীর বহ: বৈজ্ঞানিক তাঁদের জীবনদর্শন দিয়ে বুঝতে চান না, সৃজনশীল 
পরীক্ষানিরীক্ষা মানেই হল পরীক্ষককে পরীক্ষার অঙ্গ হয়ে যেতে হয় ।, 
ব্যাকস্টারের সঙ্গে ভোগেলের তফাৎ এইখানেই ৷ সম্ভবতঃ ভোগেল এক- 
ধরনের সম্মোহনী নিয়ন্ত্রণ চাল; করতে চান গাছেদের ওপর ৷ 
ভোগেলে বলেছেন, কেউ যাঁদ একটা গাছের ওপর প্রভাবাবিস্তার করেও, 
ফলাফলটা সব সময়ে সুখজনক হয় না। তাঁর এক মনোবিজ্ঞানী বন্ধ; উদ্ভিদ 
গবেষণায় আদৌ কোনো সত্য আছে.কনা দেখতে এসেছিলেন ৷ পনেরো ফুট দুর 
থেকে র ওপর জোরালো আবেগ প্রক্ষেপ করতে বলোছিলেন 


তাঁকে ভোগেল ৷ তৎক্ষণাৎ প্রবল সাড়া দিয়েই আচমকা শনম্প্রাণ হয়ে গেল 
ফিলোডেনডুন ৷ বন্ধ;কে জিজ্ঞেস করোছিলেন ভোগেল, ঠিক সেই সময়ে কি 
ভাবছিলেন তিনি । 


বন্ধ," বললেন-_“ভাবাছলাম আমার নিজের 1ফলোডেন- 
ডনের কথা--আপনারটা তার চাইতে একেবারেই নিৱেস ৷’ ভোগেলের উীঁন্তদ 
বেচারী এত আঘাত পায় যে সারাদিন কোনো সাড়া তো দেয়ই নি, তারপরেও 
দুটো হপ্তা ঝিমিয়ে থেকেছে । 


ভোগেল নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন যে ব্যন্তিবিশেষের প্রতি অথবা তাদের চিন্তা- 


ধারার প্রতি গাছেরা প্রকৃতই বিরূপ ভাব পোষণ করতে পারে । এই যাদি সত্য 
হয়, তাহলে, ভোগেলের বিশ্বাস, এমন একাদন আসবে যোঁদন কারও মনের 
চিন্তাপাঠ করতে হলে গাছের, শরণ নিলেই চলবে ৷ প্রায় এই ধরনেরই একটা 
ব্যাপার এর আগেও অবশ্য ঘটেছে। ভোগেলের অনুরোধে তাঁর এক পৰরমাণ; 
বিজ্ঞানী বন্ধ; একটা টেকনিক্যাল প্ররেম নিয়ে কাজ করছিলেন । বন্ধ নটি যখন 
তাই নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করছিলেন, ভোগেলের উদ্ভিদীট একটানা ১১৮ 
সেকেণ্ড রেখাচিত্র এ“কে যায় চার্টের ওপর । বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ;টিকে 
জানান ভোগেল বে তাঁর চিন্তাও বন্ধ হয়েছে। বন্ধ;টি সায় দেন ৷ তবে কি 
গাছের মাধ্যমে চিন্তা-তরঙ্গ ধরতে পেরেছেন ভোগেল 2 মিনিট কয়েক পরে 
বৈজ্ঞানিক বন্ধুটি স্ত্রীর কথা ভাবতে শুর করলেই গাছটাও ফের রেখাচিত্র আঁকতে 
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আরন্ত করে-_এবার ১৩৫ সেকেণ্ড ধরে ৷ ভোগেলের মনে হল, তাঁর সামনেই 
যেন একটা গাছ একজন মানুষের চিন্তাপাঠ করে খাতায় লিখে যাচ্ছে। এই 
লেখার মানে উদ্ধার করা যোঁদন সম্ভব হবে, মানুষটার মনের চিন্তা আঁচ করা কি 
কঠিন হবে? 

এক কাপ কফি খেয়ে নিয়ে বন্ধ;টিকে আবার স্ত্রীর কথা ভাবতে বলেন 
ভোগেল ৷ আবার ১০৫ সেকেণ্ড ধরে রেখাচিত্র একে গেল গাছটা । আগের 
বারের রেখাচিন্রের সঙ্গে তার আশ্চর্য সাদৃশ্য । ভোগেলের ধারণায় এই প্রথম 
গাছের দ্বারা চিন্তার স্পেকটোগ্রামের পুনরাবৃত্তি দেখা গেল ! চার্টের প্যাটারনটা 
অনুধাবন করে সাংকেতিক বার্তার মূল চাবিকাঠি ধরে ফেললেই তো গাছের ভাষা 


, বোঝা আর দুঃসাধ্য হবে না। শুধ যা সময়ের দরকার । 


ব্যন্তিবশেষের চিন্তা গাছ পড়তে পারে, এই তথ্য প্রমাণ করার পর একদল 
মানুষের চিন্তাপঠনে গাছের দৌড় কদ্দূর জানবার পরীক্ষায় হাত দিলেন 
ভোগেল ৷ আবিশ্বাসীদের নিয়ে দল করলেন ৷ অজস্র প্রশ্ন বাঁষত হল-_অনেক 
চিন্তা করা হল । গাছ কিন্তু নিবিকার। কিন্তু যেই একজন বলে উঠল-- 
উগ্র আনন্দ নিয়ে ভাবলে ক হয় ?'-_অমাঁনি সবাইকে চমকে দিয়ে প্রাণবন্ত হল 
গাছটা । অথচ এক সেকেণ্ড আগেও এরা ভেবেছিলেন ভোগেল একটা 
বজরুক ! এক্সপোরমেপ্ট তো নয়__ধাপ্পার আসর ! 

যৌনতার চিন্তায় তাহলে এমন একটা এনাঁজ বিচ্ছ:রিত হয় যা গাছেদের 
চনমনে করতে পারে? ডষ্টর উহলহেলম্‌ রাইখ 'অরগোন' আ'ব্কার করে কিন্তু 
বলোছিলেন, প্ররাকালের মান;ধরা সদ্য কাষত ক্ষেতে বাজ ছড়িয়ে দেওয়ার পর 
মাঠের মধ্যেই যৌনক্রিয়ায় রত হত গাছেদের বৃদ্ধিতে সহায়তা করার জন্য । যৌনতা 
এনালজ তাহলে গাছদের বাড়তে সাহায্য করে ? 

আর একবার প্রায়ান্ধকার ঘরে ভূতের গল্প শদীনয়োছলেন ভোগেল একদল 
মানুষকে ৷ জঙ্গলের রহস্যজনক কোঁবনটার দরজা আন্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে’ 
অথবা “হেট হয়ে কফিনের ডালাটা খুলল চার্লস, অথবা ‘হঠাৎ ছবি হাতে এক 
আগন্তুক আবির্ভূত হল’'__এই কথাগুলো বলার সময়ে গাছ যেন একটু বেশী 
রকমের মনঃসংযোগ করোছিল। তবে কি গাছেরা কল্পনার দৌড় পাঁরমাপ করতে 
পারে? একদঙ্গল মান:যষের চিন্তায় যে কল্পনা-এনাজির সংচ্টি, গাছেরা কি তা 
ধরতে পারে? 

ভোগেল একথাও বলেছেন, যাঁরা চেতনাকে উপয্যস্তভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে 
ঝপোরমেণ্ট তাঁদের পক্ষে বিপজ্জনক ৷ উধর্বচেতনায় যে 


পারেন না, গাছ নিয়ে এ 
চিন্তাধারা ব্যান্তীবশেষের পক্ষে ক্ষতিকারক 


মানুষ রয়েছেন, তাঁর ‘ফোকাস’ করা 


হতে পারে । 
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স্বাস্থ্য যার ভাল নয়, গাছ বা অন্য ধরনের অতীন্দ্রুয় গবেষণায় তাঁর মা 
উচিত নয় । এ-তত্ প্রমাণ করতে না পারলেও ভোগেলের অনুমান শাকসব্জী, 
ফল, বাদাম আর প্রোটিন এবং খাঁনজ সমহদ্ধ বিশেষ ধরনের খাদ্য এই ধরনের 
পরীক্ষার উপয্যন্ত দৈহিক এনাজ ব্যাদ্ধতে সহায়তা করে । উর্ধৰন্তর থেকে শক্তি 
আহরণ করতে হয় বলে শরীরে পদাস্টর দরকার- কথাগুলো ভোগেলের । 
ভোগেলকে প্রশ্ন করা হয়োছল, চিন্তার মত উর্ধবস্তরের এনাজসমূহ পণ্ভূতে 
গড়া দেহের ওপর প্রাতক্রিয়া সাঁষ্ট করে কি করে । জীবন্ত প্রাণীদের এই দেহের 
ওপর সমক্ষ্ম এনাজির প্রভাব স্বা্ট-রহস্যের ব্যাখ্যার ভোগেল বলেছিলেন, জলের 
বানর ধর্ম সম্পর্কে এক্সপোরমেপ্ট, শুর; করেছেন উনি | কৃষ্ট্যালের গঠন, 
আকৃতি এবং প্রকৃতি নিয়ে যে বিজ্ঞান, তাকে এক কথায় বলে কৃষ্ট্যালোগ্রাফি |. 
ভোগেল এই বিজ্ঞানে বিজ্ঞানী । কৃষ্ট্যালোগ্রাফার হিসাবে তিনি দেখেছেন, 
বেশীর ভাগ লবণের কৃষ্ট্যাল-আকার হয় এক রকমের, কিন্তু হিমবাহের কেন্দ্রস্থিত 
বরফের নমনা সংগ্রহ করে দেখা গেছে তারশটারও বেশী আকার ৷ অনভিজ্ঞ 
মান্য এই সব আকার দেখে ভাববে বি প্রতিটাই আলাদা বন্তু। রহস্য 
সেই খানেই ৷ জল একটা সাত্যকারের প্রহেলিকা । 
ভোগেল এমন একটা ভবিব্যদ্‌বাণ করেছেন যা প্রমাণিত কোনো তত্ত্বের 


ধার কাছ দিয়েও যায় না । জল জািসটা সমস্ত জীবিত প্রাণীর দেহের বিরাট 
অংশ জুড়ে রয়েছে । তাই নঃ 


একটা সম্পর্ক আছে। জল সারা শরীরের মধ্যে দিয়ে এবং 
দর করে চলেছে । জল 
সাইকিক গবেষকদের পৰ্যবেক্ষণ 


পাউণ্ড জল হারান দেহ থেকে ৷ 
রা প্রাণশক্তি অথবা অতীন্দুয় শক্তি খরচ করেন বলেই 


করে। এ'রা অতীন্দর্ অনুষ্ঠানের পর কয়েক 
অতীন্দ্রিয় অনুষ্ঠানে এ 
কি জলের অভাব ঘটে ? 
দেখা যেত প্রতিক্ষেত্রেই তাঁ 
এনাজি হারাচ্ছেন তো বটেই, সেই সঙ্গে দেহের জলও 

ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে ভোগেল ত 


স্তরের নক্শা করছেন উনি ৷ এ-যন্ত্রের সাহায্যে 
দহমন থেকে বার করে দিতে হয় 
তাহলেই ভালবাসার কৌশল 
নিয়ে মহাশূন্যে ছুটে যেতে 
৪০ 


পারে, সে তথ্য হৃদয়ঙ্গম করবে ৷ শীল্তিপঃগ্ররূপী এই চিন্তা যে তাদেরই, এই সত্য 
জানবার পর তারা শিখবে শান্তরুপী এই চিন্তা দিয়ে কিভাবে আধ্যাত্মিক শান্তির 
আর ধঈশান্তর উন্নাতসাধন করা যায় । 

এ মেশিন কিন্তু মস্তিচ্ক-তরঙ্গ মাপবার মেশিন নয়। শটকাট পদ্ধতিতে 
অতীন্দরয়-শান্ত-সম্পন্ন যোগ’ হওয়ার পথও নয় । বাচ্চাদের আদর্শ মানব গড়ে 
তোলার যন্ত্ৰ তারা হবে সরল, সং, মানুষ । কথাগুলো ভোগেলের 

উদ্ভিদ সম্পকে তাঁর এই গবেষণার গুরুত্ব সংক্ষেপে ভেগেল বা বলেছেন, 
তা এই ঃ 

“আমাদের ভেতরকার উদ্বেগ উৎকণ্ঠা আর শান্তি বার করে দেওয়ার অক্ষমতার 
জন্যেই তো এত ভুগি আমরা । আঘাত পেলে ভেতরটা বিদ্রোহী হয়, আঘাতকে 
ভেতরে নিয়েই জীবনধারণ কাঁর। ফলে একটা চাপসৃষ্টি হয় দেহমনে এবং 
উৎকণ্ঠা সণ্িত হয় পেশিতে ৷ এই পেশাগত উৎকণ্ঠা মানুষটার এনাজর অপচয় 
ঘটায় । অনেক দিন আগেই এই তত্ত্ব দেখিয়েছেন ডক্টর উইলহেলং রাইখ ৷ 
উদ্বেগকে বার করে দিতে না পারলে দেহের রাসায়নিক পারবর্তনও ঘটে । এই 
উদ্বেগমান্তর পথের সন্ধান দেবে গাছেদের নিয়ে আমার গবেষণা ৷’ 

গাছেরা নতুন দিগন্তের সন্ধান দিচ্ছে, বলেছেন ভোগেল ৷ গাছেরা সব 
রকম ইচ্ছাকে ধরতে পারে-_ক্ষাতিকারক, 1বিদ্বেষপ:্ণ অথবা না-ভাল না-মন্দ_ 
কোনো ইচ্ছাই অজ্ঞাত থাকে না উদ্ভিদ জগতের কাছে। মানুষ তাদের এই 
প্রতিভার ভাগ নিতে পারতো--কিন্তু অবহেলা করে এসেছে এতাঁদন ৷ 

ক্যালফোনি'য়ার দুজন তরুণ ছাত্র হিন্দন্দশ'ন আর মানবাভাত্তিক মনোবিজ্ঞান 
?নয়ে পড়াশুনা করছিলেন । এদের নাম র্যানডাল ফণ্টেস আর রবার্ট সোয়া- 
নসন । ভোগেলের প্রশ্নমালা নিয়ে এখন এরা এমন সব বস্ময়কর আঁবছ্কার করে 
বসেছেন যে তারুণ্য সত্তেও টাকাকাঁড়র সাহায্য পাচ্ছেন গ্রাতিষ্ঠিত বিশ্ব- 
বিদ্যালয় থেকে__গাছেদের সঙ্গে বার্তাবিনিময়ের রহস্যভেদে এগিয়ে আসছেন 
অনেক বিজ্ঞ এবং বিচক্ষণ পুরুষ ও প্রতিষ্ঠান ৷ 

প্রথম আঁবিচ্কারটা দৈবাৎ করে ফেলেছিলেন এই দুই তরুণ ছান্র। হঠাৎ 
একদিন এ'রা লক্ষ্য করেন, একজনের হাই তোলায় এনার্জর বন্যা বয়ে 
যাচ্ছে যেন গাছের মধ্যে । ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য বলে উড়িয়ে দিতে পারেন নি 
এ'রা দুজনে ৷ কারণ ওঁরা জানতেন, সুপ্রাচীন হিন্দ; পত্রাথতে লেখা আছে, ক্লান্ত 
মানুষ বড়সড় হাই তুলে নিজেকে শান্তিপর্ণে করে তুলতে পারে ব্রহ্মাণ্ডব্যাপ্ত “শান্তা 
আহরণ করে। 

ক্যালিফোর্নিয়ার স্টেট ইউনিভাৰ্সিটি ইন হেওয়া্ডের জীববিজ্ঞানের অধ্যাপক 
ডক্টর নরম্যান গোল্ডস্টাইনের সহযোগিতায় আইভি ফিলোডেনড্রন উদ্ভিদের কোষ 


৪১ 


স্বাস্থ্য যার ভাল নয়, গাছ বা অন্য ধরনের অতীন্দ্রির় গবেষণায় তাঁর নামা 
উচিত নয়। এ-তত্ত প্রমাণ করতে না পারলেও ভোগেলের অনুমান শাকসং্জী, 
ফল, বাদাম আর প্রোটিন এবং খাঁনজ সমংদ্ধা বিশেষ ধরনের খাদ্য এই ধরনের 
পরীক্ষার উপযুক্ত দৈহিক এনাঁজ বাঁদ্ধতে সহায়তা করে । উর্ধবপ্তর থেকে শাক্ত 
আহরণ করতে হয় বলে শরীরে প্ান্টর দরকার-_কথাগুুলো ভোগেলের । 
| ভোগেলকে প্রশ্ন করা হয়োছল, চিন্তার মত উর্ধবস্তরের এনাজসমৃহ পণ্ঠভ:তে 
গড়া দেহের ওপর প্রাতীক্রয়া সৃষ্ট করে ক করে । জীবন্ত প্রাণীদের এই দেহের 
ওপর সংক্ষর এনাজির প্রভাব স্বষ্ট-রহস্যের ব্যাখ্যায় ভোগেল বলেছিলেন, জলের 
বিচিত্র ধর্ম" সম্পর্কে এক্সপৌরমেন্ট, শুর; করেছেন উনি। কৃষ্ট্যালের গঠন, 
আকৃতি এবং প্রকৃতি নিয়ে যে বিজ্ঞান, তাকে এক কথায় বলে কষ্ট্যালোগ্রাফি |. 
ভোগেল এই বিজ্ঞানে বিজ্ঞানী । কৃষ্ট্যালোগ্রাফার হিসাবে তান দেখেছেন, 
বেশীর ভাগ লবণের কৃষ্ট্যাল-আকার হয় এক রকমের, কিন্তু হিমবাহের কেন্দ্রদ্থিত 
বরফের নমনা সংগ্রহ করে দেখা গেছে তিরিশটারও বেশ আকার ৷ অনভিজ্ঞ 
মান্য এই সব আকার দেখে ভাববে ব্যাঝ প্রাতটাই আলাদা বন্তু। রহস্য 
সেই খানেই । জল একটা সাঁত্যকারের প্রহেলিকা । 
ভোগেল এমন একটা ভবিধ্যদবাণী করেছেন যা প্রমাণিত কোনো তত্ত্বের 
ধার কাছ দিয়েও যায় না ৷ জল ভদিসটা সমস্ত জীবিত প্রাণীর দেহের বিরাট 
অংশ জুড়ে রয়েছে । তাই নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ছন্দের সঙ্গে ব্যান্তাবশেষের প্রাণশান্তর 
একটা সম্পর্ক আছে। জল সারা শরীরের মধ্যে দিয়ে এবং লোমকুপের মধ্যে 
দিযে যাতায়াত করার সময়ে দেহটাকে শান্তি দিয়ে ভরপুর করে চলেছে । জল 
সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্তের প্রথম সত্রটা ভোগেল পান সাইকিক গবেষকদের পর্যবেক্ষণ 
করে। এ'রা অতাঁদ্দ্রিয় অনুষ্ঠানের পর কয়েক পাউণ্ড জল হারান দেহ থেকে ৷ 
অতাদ্দ্রিয় অনাষ্ঠানে এ'রা প্রাণশন্তি অথবা অত 
কি জলের অভাব ঘটে ? 
দেখা যেত প্রতিক্ষেত্রেই তাঁ 


এনাজি হারাচ্ছেন তো বটেই, সেই সঙ্গে দেহের জলও 


, এ বিশ্বাস তাঁর রম্প্রে রম্ে। 
এ-বন্ত্রের সাহায্যে 


এবং প্রতিক্রিয়াটা কিভাবে লক্ষ্য করতে হয়। 


তাহলেই ভালবাসার কৌশল 
তারা শিখবে ৷ চিন্তা তরঙ্গ কি পরিমাণ শক্তি 


নিয়ে মহাশ:ন্যে ছুটে যেতে 
৪০ 


পারে, সে তথ্য হৃদয়ঙ্গম করবে ৷ শল্তিপঃগ্ররূপী এই চিন্তা যে তাদেরই, এই সত্য 
জানবার পর তারা শিখবে শান্তরূপী এই চিন্তা দিয়ে কিভাবে আধ্যাত্মিক শান্তর 
আর ধাশান্তর উন্নাতসাধন করা যায় । 

এ মোশন কিন্তু মাদ্তিচ্ক-তরঙ্গ মাপবার মেশিন নয় । শর্টকাট পদ্ধীতিতে 
অতীশীন্দ্রর-শন্তি-সম্পন্ন যোগন হওয়ার পথও নয় । বাচ্চাদের আদর্শ মানব গড়ে 
তোলার যন্ত্-_তারা হবে সরল, সৎ, মানুষ । কথাগুলো ভোগেলের 

উদ্ভিদ সম্পকে তাঁর এই গবেষণার গঢুরুত্ব সংক্ষেপে ভোগেল যা বলেছেন, 
তা এই £ 

‘আমাদের ভেতরকার উদ্বেগ উৎকণ্ঠা আর শান্ত বার করে দেওয়ার অক্ষমতার 
জন্যেই তো এত ভাগ আমরা । আঘাত পেলে ভেতরটা বিদ্রোহী হয়, আঘাতকে 
ভেতরে নিয়েই জীবনধারণ কার । ফলে একটা চাপসৃন্টি হয় দেহমনে এবং 
উৎকণ্ঠা সাত হয় পেশীতে ৷ এই পেশীগত উৎকণ্ঠা মানুষটার এনাজির অপচয় 
ঘটায় । অনেক দিন আগেই এই তত্ত্ব দেখিয়েছেন ডঙ্টর উইলহেলম্‌ রাইখ ৷ 
উদ্বেগকে বার করে দিতে না পারলে দেহের রাসায়ানক পাঁরবর্তনও ঘটে । এই 
উদ্বেগমান্তর পথের সন্ধান দেবে গাছেদের নিয়ে আমার গবেষণা ৷’ 

‘গাছেরা নতুন দিগন্তের সন্ধান দিচ্ছে,’ বলেছেন ভোগেল। গাছেরা সব 
রকম ইচ্ছাকে ধরতে পারে-_ক্ষাতকারক, 'িদ্বেষপন্ণ অথবা না-ভাল না-মন্দ__ 
কোনো ইচ্ছাই অজ্ঞাত থাকে না উদ্ভিদ জগতের কাছে। মানুষ তাদের এই 
প্রতিভার ভাগ নিতে পারতো-_কিন্তু অবহেলা করে এসেছে এতাঁদন ৷ 

ক্যালিফোনি'য়ার দুজন তরুণ ছাত্র হিন্দন্দৰ্শ'ন আর মানবাভীত্তক মনোবিজ্ঞান 
নয়ে পড়াশুনা করাছলেন । এদের নাম র্যানডাল ফণ্টেন আর রবার্ট সোয়া- 
নসন ৷ ভোগেলের প্রশ্নমালা নিয়ে এখন এ'রা এমন সব বস্ময়কর আবিষ্কার করে 
বসেছেন যে তারুণ্য সত্ত্বেও টাকাকাঁড়র সাহায্য পাচ্ছেন প্রাতীচ্ঠত বিশ্ব- 
বিদ্যালয় থেকে__গাছেদের সঙ্গে বার্তাঁবানময়ের রহস্যভেদে এগিয়ে আসছেন 
অনেক বিজ্ঞ এবং বিচক্ষণ পুরুষ ও প্রতিষ্ঠান । 

প্রথম আইবিৎ্কারটা দৈবাৎ করে ফেলেছিলেন এই দুই তরুণ ছান্র। হঠাৎ 
একদিন এ'রা লক্ষ্য করেন, একজনের হাই তোলায় এনা্জর বন্যা বয়ে 
যাচ্ছে যেন গাছের মধ্যে । ব্যাপারটা আঁবশ্বাস্য বলে উড়িয়ে দিতে পারেন নি 
এ'রা দুজনে ৷ কারণ ওঁরা জানতেন, সুপ্রাচীন হিন্দ; পত্রীথতে লেখা আছে, ক্লান্ত 
মান্যুষ বড়সড় হাই তুলে নিজেকে শল্তিপর্ণ করে তুলতে পারে ব্ৰহ্মাণ্ডব্যাপ্ত ‘শান্তি 


আহরণ করে। 
ক্যালিফোর্নিয়ার স্টেট ইউনিভা 
ড্র নরম্যান গোল্ডপ্টাইনের সহযোগিতায় আ 
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সিটি ইন হেওয়ার্ডের জীববিজ্ঞানের অধ্যাপক 
ইভ ফিলোডেনড্ৰন উদ্ভিদের কোষ 


থেকে ছুটে যাওয়া তাঁড়ং কণার পাঁরমাপ করে এ*রা যে আবিচ্কার করেন, চি 
দ্বারাই একটা গভীর আন্বাঁজ তত্ত্বের হাঁদশ পাওয়া যায়__গাছেদের সরল তত 
আছে ৷ এতাঁদন এই তত্ত্বের কল্পনাও কেউ করেননি ৷ ফণ্টেস বর্তমানে “নিটেলা 
নামে একটা জলজ উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণা করছেন ৷ এই ডীদ্ভদের কোষগুলো 
দু-ইণ্ডি তো বটেই, তারও বেশী লম্বা হয় । ক্যালফোর্নিয়ার স্ট্যানফোড: 
রিসার্চ ইন্সাঁটাটউটে ফাঁণ্টস যে দুজনের সঙ্গে িলোঁমলে আঁভনব এই গবেষণায় 
তন্ময়, তাঁদের একজন পদার্থাবদ্‌ ডক্টর হল পুথফ, অপর জন অত্যাশ্চ্য 
অতীন্দ্রয় ক্ষমতাসম্পন্ন প্রান্তন টেস্ট পাইলট এবং প্যলিশ-প্রধান । এ'র নাম প্যাট 
প্রাইস ৷ হান নিজের বিবিধ মানসিক অভিক্ষেপের সাহায্যে “নচটেলা’ সাক্রিয় 
করতে পারেন-_ব্যর্থ প্রায় হন না বললেই চলে ৷ ফণ্টিস এবং পুথফের দুজনেরই 
তাই বিশ্বাস, হাজার খানেক মাইল দূরে প্রাইসকে রেখে এবং সক্ষম সময়জ্ঞাপক 
বন্বাদর সাহায্যে তাঁর মানসিক অভিক্ষেপের প্রাতীক্রয়াস্বরূপ “নিটেলাকে’ দিয়ে 
সাড়া দেওয়াতে তাঁরা সক্ষম হবেন এবং চিন্তার গতিবেগ যে আলোর গাঁতবেগের 
চাইতেও বেশী-_তা প্রমাণ করতে পারবেন। ইতিমধ্যে সোয়ানসন ক্যালি- 
ফোঁণিয়ার মার্তিনেজের জন কেনেডি ইউনিভার্সিটিতে পরামনোবিজ্ঞান আদর্শে 
তাষ্ঠত একাঁট কেন্দ্রে যে গবেষণা করছেন তার মূল লক্ষ্য হল সেই সব 
মানুবদের 1নণব় করা যারা টোলপ্যাথ দিয়ে গাছেদের প্রভাবিত করতে পারে । 
মারা পারে না, তাদেরও এই গবেষণার মাধ্যমে নিণ“ীত করার চেষ্টা চলছে । 


মহাশুন্য থেকে যারা আসছে পৃথিবীকে দেখতে 

১৯৭১ সালের অক্টোবরের শেষের দিকে সুবিখ্যাত মাউণ্ট পালোমার মান- 
মন্দিরের অনাঁতদূরে ওক গ্রোভ পাকে‘ প্রবেশ করল অদ্বাভাবিক বৈজ্ঞানিক 
বন্তপাঁত নিয়ে একটা নীল রঙের ভক্সওয়াগেন গাড়ী । ড্রাইভারের আসন থেকে 
নামলেন সাত চাঁল্পশ বছর বয়স্ক একজন ইলেকট্রনিক্স হীঞ্জনীয়ার। নাম, জর্জ 
লরেন্স। একজন সহকারীকে নিয়ে মরুভ্‌মিসদ.শ সদর এই অঞ্চলে তিনি 
এসেছেন বুনো ওক, ক্যাকটাস আর য়ণ্কাস গাছের সংকেত যন্ত্রপাতিতে ধরা যায় 
কিনা দেখবার জন্যে । এহেন জঙ্গলকে বাছাই করেছেন মানুষের সৃদ্টি কোনো 
বাগড়ায় সংকেত গুলিয়ে যাবে না, এই আশায় । এ অঞ্চল নাকি ‘ইলেকট্রো- 
ম্যাগনোটক ডীপ-কি-প্র-এরিয়া* তাঁর ভাবায় । গাছেদের প্ৰাতাক্য়া পাওয়া 
যাবে সঃস্পষ্ট--কোনো রকম ভেজাল থাকবে না তার মধ্যে তাঁর যন্ত্রপাতি 
কিন্তু ব্যাকস্টার, সাঁভন আর ভোগেলের মত নয় । ফ্যারাডে টিউব দিয়ে আড়াল 
করা তাপ-ানয়ন্ত্িত অবস্থায় রেখেছেন কিছু উদ্ভিজ্জ টিশ:_কোনো রকম 
ইলেকট্রোম্যাগনোটিক বাগড়ার সম্ভাবনা একেবারই নেই ৷ লরেন্স দেখেছিলেন, 
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ইলেকট্রানক সেনসরের চাইতে অনেক ভালভাবে সংকেত গ্রহণ করতে পারে জীবন্ত 
উদ্ভিজ্জ টিশঃ এবং জীবন্ত বস্তুর জৈবাঁবাকরণকে গ্রহণ করার ব্যাপারে জৈব 
মাধ্যমের জুড়ি আর হয় না ৷ মর-বৃক্দদের গায়ে ইলেকট্রোড [তান লাগাননি, 
কেন না প্রতিবেশী বৃক্ষদের থেকে অনেক দুরে থাকায় এদের সংকেত হবে 
আঁবামশ্র এবং সুস্পষ্ট .তার বদলে একটা লেন্সহীন টিউবকে ফোকাস করে- 
দছলেন বিশেষ একটা টাগ্ে্টি উদ্ভিদের ওপর ৷ টউবের মুখটা বেশ চওড়া ৷ 
দূরে লেন্সহীন 1টউবের বদলে রেখোঁছলেন একটা টোলিস্কোপ-_উীদভদটা যাতে 
স্পষ্ট দেখা যায়, তাই একটা গাছের সামনে ঝুলিয়ে দিয়োছলেন একটা সাদা 
কাপড় । মাইলখানেক দূর থেকেও সংকেত গ্রহণ করতে পেরেছে জীবন্ত টিশ; । 
জীবন্ত টিশনরে চাণ্ডল্য পেন রেকর্ডারে না ধরে তানি শব্দের মাধ্যমে 
ধরোছিলেন। একটা একটানা মৃদ্ব শিস শোনা যেত__গাছের সংকেত এসে 
পেখছোলেই সংস্পন্ট স্পন্দনের মত পর-পর শিসের শব্দ স্পান্দিত হত । 

প্রথম দিনের ঘটনা, বিকেলের খাওয়া দাওয়ার জন্যে দুজনে , বসে আছেন 
কলকব্জা থেকে দশগজ তফাতে ৷ যন্ত্রের মুখ ঘোরানো রয়েছে আকাশের দকে। 
সসেজে কামড় দিয়েছেন লরেন্স, এমন সময়ে একটানা শিস দেওয়ার শব্দটা 
স্পন্দিত শব্দে রূপান্তারত হল । লরেন্স ভাবলেন বাঁঝ সসেজের কোষ মারা 
যাচ্ছে বলেই গাছেরা বিচলিত হয়ে সংকেত পাঠাচ্ছে । তারপরেই খেয়াল হল 
আচারের সসেজে কোষেরা জৈব কারণে মৃত ৷ যন্র্পাতি পরীক্ষা করলেন । 
প্রায় আধঘণ্টার মত স্পান্দত শিস ধ্বনি জাগ্রত রইল-__তারপর ফিরে এল এক- 
টানা শিস ধৰনি । তাজ্জব হয়ে গেলেন লরেন্স । 

যন্বের মুখ তো ঘোরানো ছিল আকাশের দিকে । তবে কি মহাশচন্য থেকে 
কেউ বা কিছু সংকেত পাঠিয়ে গেল এতক্ষণ ধরে ? £চন্তাটা ফ্যানট্যাসাটক ৷ 
তাই কিছুক্ষণ হতবাক্‌ হয়ে রইলেন লরেন্স ৷ 

পৃথিবীর বাইরে প্রাণের আ্তত্ব আছে, ঝট করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
কোটি কোট মাইল দুর থেকে প্রোরত সংকেত তাঁরা 


হতেও মন চাইল না। 
এমন সম্ভাবনায় সায় দিতে মন কি 


যন্ত্র মারফৎ ধরে ফেলেছেন সসেজ খেতে খেতে, 
চায়? 1বশেষ করে সে সংকেত যাঁদ ধীমান সংকেত হয় ! 

সতর্ক লরেন্স তাই কয়েকটা মাস ব্যয় করলেন যন্্রটাকে আরও ধারালো 
করার ব্যাপারে । বেশ কিছ; উন্নাতসাধন করলেন। 'আন্তঃনাক্ষান্রক সংকেত 
গ্রহণের বায়োডায়নামিক ফিল্ড স্টেশন'_যন্্টার এ”হেন একটা নামকরণও 
করলেন। ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসে আবার যন্ত্র নিয়ে এলেন আগের, 
জায়গায় । আকাশের যোদক থেকে সংকেত এসোঁছল বলে মনে হয়োছল, 


যন্ত্রের মুখ ঘুরিয়ে রাখলেন সেইদিকে ৷ 00150 18010 গ্রেট বাঁয়ারের দিকে 
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থেকে ছুটে যাওয়া তাঁড়ং কণার পাঁরমাপ করে এরা যে আবিদ্কার করেন, তার 
দ্বারাই একটা গভীর আন্দাজ তত্ত্বের হাঁদশ পাওয়া যায়__গাছেদের সরল স্বায়তন্ত 
আছে ৷ এতাঁদন এই তত্ত্বের কল্পনাও কেউ করেনান। ফণ্টেস বর্তমানে নিটেলা’ 
নামে একটা জলজ উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণা করছেন । এই উদ্ভিদের কোষগুলো 
দু-ইণ্ডি তো বটেই, তারও বেশী লম্বা হয়। ক্যালিফোর্নিয়ার স্ট্যানফোর্ড 
রিসার্চ ইন্সটাটউটে ফাণ্টস যে দু-জনের সঙ্গে মিলেমলে অভিনব এই গবেষণায় 
তন্ময়, তাঁদের একজন পদার্থাবদ্‌ ডক্টর হল পুথফ, অপর জন অত্যাশ্চ্ 
অতীন্দিয় ক্ষমতাসম্পন্ন প্রান্তন টেন্ট পাইলট এবং পৃলিশ-প্রধান । এ'র নাম প্যাট 
প্রাইস ৷ হান নিজের বিবিধ মানসিক অভিক্ষেপের সাহায্যে শনটেলা" সায় 
করতে পারেন_ ব্যর্থ প্রায় হন না বললেই চলে । ফণ্টিস এবং পথকের দুজনেরই 
তাই 1বশ্বাস, হাজার খানেক মাইল দূরে প্রাইসকে রেখে এবং সুক্ষ সময়জ্ঞাপক 
যন্ত্রাদর সাহায্যে তাঁর মানসিক অভিক্ষেপের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ‘নিটেলাকে’ দিয়ে 
সাড়া দেওয়াতে তাঁরা সক্ষম হবেন এবং চিন্তার গাঁতবেগ যে আলোর গাঁতবেগের 
চাইতেও বেশী__তা প্রমাণ করতে পারবেন। ইতিমধ্যে সোয়ানসন ক্যালি- 
ফোর্ণিয়ার মাতিনেজের জন কেনেডি ইউনিভার্সিটিতে পরামনোবিজ্ঞান আদর্শে 
প্রতিষ্ঠিত একাঁট কেন্দ্রে যে গবেষণা করছেন তার মূল লক্ষ্য হল সেই সব 
মানুষদের নির্ণয় করা যারা টোলপ্যাথি দিয়ে গাছেদের প্রভাবিত করতে পারে। 
বারা পারে না, তাদেরও এই গবেষণার মাধ্যমে নির্ণীত করার চেণ্টা চলছে । 


মহাশুন্য থেকে যারা আসছে পৃথিবীকে দেখতে 


১৯৭১ সালের অক্টোবরের শেষের দিকে সঃবিখ্যাত মাউ 
মন্দিরের অনাঁতদূরে ওক গ্রোভ পাকে“ প্রবেশ 


বন্ত্রপাঁত নিয়ে একটা নীল রঙের ভক্সওয়াগেন গাড়ী ড্রাইভারের আসন থেকে 


নামলেন সাত চাল্পশ বছর বয়স্ক একজন ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনীয়ার । নাম, জৰ্জ 


লরেন্স। একজন সহকারণকে নিয়ে মরএভযীমদ,শ সুদূর এই অঞ্চলে তিনি 
এসেছেন বুনো ওক, ক্যাকটাস আর য় 


রণঞ্কাস গাছের সংকেত যন্তরপাঁতিতে ধরা যায় 
কিনা দেখবার জন্যে । এহেন জ্গলকে বাছাই করেছেন মানুষের সৃষ্টি কোনো 
বাগড়ায় সংকেত গুলিয়ে যাবে না, এই আশায় ॥ এ অণ্ডল নাকি 'ইলেকট্রো- 
ম্যাগনোটক ভীপ-ফিওঞ্জ-এরিয়া__তাঁর ভাষায় । গাছেদের প্রতীক্রিয়া পাওয়া 
যাবে সস্পচ্ট--কোনো রকম ভেজাল থাকবে না তার মধ্যে । তাঁর যন্ত্রপাতি 
কিন্তু ব্যাকস্টার, সাভন আর ভোগেলের মত নয় । ফ্যারাডে টিউব দিয়ে আড়াল 
করা তাপ-নিয়ন্বিত অবস্থায় রেখেছেন কিছু উদ্ভিজ্জ টিশ:__কোনো রকম 
ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক বাগড়ার সম্ভাবনা একেবারই নেই ৷ লরেন্স দেখেছিলেন, 
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ণ্ট পালোমার মান- 
করল অস্বাভাবিক বৈজ্ঞানিক 


ইলেকট্রীনক সেনসরের চাইতে অনেক ভালভাবে সংকেত গ্রহণ করতে পারে জীবন্ত 
উতভি্জ টিশ; এবং জীবন্ত বন্ধুর জৈবাঁবাকরণকে গ্রহণ করার ব্যাপারে জৈব 
মাধ্যমের জুড়ি আর হয় না। মরু-বৃন্দদের গায়ে ইলেকট্রোড তাঁন লাগানান, 
কেন না প্রতিবেশী বৃক্ষদের থেকে অনেক দুরে থাকায় এদের সংকেত হবে 
আঁবামগ্র এবং সুস্পষ্ট । - তার বদলে একটা লেন্সহঈন টিউবকে ফোকাস করে- 
ছিলেন বিশেষ একটা টার্গেট উদ্ভিদের ওপর ৷ িউবের মুখটা বেশ চওড়া ৷ 
দরে লেন্সহীন 1টিউবের বদলে রেখোঁছলেন একটা ঢোঁলস্কোপ-_উদ্ভিদটা যাতে 
স্পষ্ট দেখা যায়, তাই একটা গাছের সামনে ঝুলিয়ে 'দিয়োছলেন একটা সাদা 
কাপড় । মাইলখানেক দুর থেকেও সংকেত গ্রহণ করতে পেরেছে জীবন্ত দিশ: ৷ 
জীবন্ত িশুর চাণ্ডল্য পেন রেকর্ডারে না ধরে {তান শব্দের মাধ্যমে 
ধরোছিলেন। একটা একটানা মৃদ্ব শিস শোনা যেত__গাছের সংকেত এসে 
পেশীছোলেই সংস্পম্ট স্পন্দনের মত পর-পর শসের শব্দ স্পান্দিত হত । 
প্রথম দিনের ঘটনা, বিকেলের খাওয়া দাওয়ার জন্যে দুজনে , বসে আছেন 
কলকব্জা থেকে দশগজ তফাতে ৷ যন্তের মুখ ঘোরানো রয়েছে আকাশের দিকে ৷ 
সসেজে কামড় দিয়েছেন লরেন্স, এমন সময়ে একটানা শিস দেওয়ার শব্দটা 
সপান্দত শব্দে রূপান্তরিত হল । লরেন্স ভাবলেন ব্াঝ সসেজের কোষ মারা 
যাচ্ছে বলেই গাছেরা বিচলিত হয়ে সংকেত পাঠাচ্ছে । তারপরেই খেয়াল হল 
আচারের সসেজে কোষেরা জৈব কারণে মৃত ৷ যল্রপাতি পরীক্ষা করলেন । 
প্রায় আধঘণ্টার মত স্পান্দত শিস ধান জাগ্রত বইল__তারপর ফিরে এল এক. 
টানা শিস ধান । তাজ্জব হয়ে গেলেন লরেন্স । 
যন্ত্রের মুখ তো ঘোরানো ছিল আকাশের দিকে ৷ 
কেউ বা ?৮কছু সংকেত পাঠিয়ে গেল এতক্ষণ ধরে 2 
তাই কিছুক্ষণ হতবাক্‌ হয়ে রইলেন লরেন্স ৷ 
পৃথিবীর বাইরে প্রাণের আন্তত্ব আছে, ঝট করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
লনা। কোটি কোট মাইল দুর থেকে প্রোরত সংকেত তাঁরা 
জ খেতে খেতে, এমন সম্ভাবনায় সায় দতে মন কি 


তবে ক মহাশুন্য থেকে 
চন্তাটা ফ্যানট্যাসাটক ৷ 


হতেও মন চাই 
যন্ত্র মারফৎ ধরে ফেলেছেন সসে 
চায়? বিশেষ করে সে সংকেত যাঁদ ধীমান সংকেত হয় ! 

সতর্ক লরেন্স তাই কয়েকটা মাস ব্যয় করলেন যন্ত্রটাকে আরও ধারালো 
করার ব্যাপারে । বেশ কিছ; উন্নাতসাধন করলেন ৷ 'আন্তঃনাক্ষীন্রক সংকেত 
গ্রহণের বায়োডায়নামিক ফিল্ড স্টেশন'_ ঘন্টার এহেন একটা নামকরণও 
করলেন ৷ ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসে আবার যন্ত্র নিয়ে এলেন আগের, 
জায়গায় । আকাশের যোঁদক থেকে সংকেত এসোঁছল বলে শনে হয়োছিল, 


যন্রের মুখ ঘুরিয়ে রাখলেন সেইদিকে। Ursa 1101- গ্রেট বাঁরারের দিকে 
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রইল যন্ত্রের অবস্থান। এবার কিন্তু উঠলেন একটা আগ্নেয়াগারর জবালামখে 
(Pisgah Crater) ; মরুভ্মর ঠিক মাঝখানে | সমদ্রপঞ্ঠ থেকে 
ফুট উ'চুতে ৷ চার পাশে তাঁরশ বর্গমাইল পাঁরামত অঞ্চলে জমাট লাভা তি 
আর কিছুই রইল না--এক কণা ঘাসও নয়। ফ্যারাডে টিউব, ক্যামেরা এবং 
ইলেকট্রোম্যাগনেটিক বাধাবপাত্ত নিয়ন্ত্ৰন করার ব্যবদ্থাদিসহ টোঁলগ্কোপ ঘোরালেন 
Ursa Maior-রের দিকে । উীদ্ভজ্জ টিশন চেস্বার তো রইলই। তারপর 
সুইচ টিপে দিলেন শব্দ-সংকেত ধৰানর ৷ নব্বই মিনিট পর আবার চেনা কত্ত 
সংক্ষিপ্ত সংকেতের প্যাটার্ণ ধরা পড়ল যন্ত্রে । ঘণ্টা কয়েক ধরে কিছুক্ষণ অন্তর 
[তিন থেকে দশ মানট পর্যন্ত স্পান্দত শব্দ-সংকেত অব্যাহত রইল আকাশের 
একই 1দকে যন্ত্র ফিরিয়ে রাখার সময়ে । 

৯৯৭১ সালের এক্সপেরিমেপ্টের পুনরাবৃত্তি ঘটালেন লরেন্স এইভাবে ৷ 
যদগান্তকারী বৈজ্ঞানিক আবিচ্কারটা দৈবাৎ করে ফেলেছেন কিনা, এই দিয়ে অজস্ৰ 
চিন্তা মাথায় ভিড় করে এল লরেন্সের। সংকেত কোথেকে আসছে, কে পাঠাচ্ছে, 
কিচ্ছু বুঝতে পারলেন না । শুধু আন্দাজ করলেন, সম্ভবত সণ্টরমান ছায়াপথ 
এই 1বাচিন্ত শব্দ-সংকেতের উৎস হলেও হতে পারে । হয়ত 01750 Major থেকে 
এ সংকেত আসছে না ; ছায়াপথের কোথাও ঘনীভূত নক্ষত্র সমাবেশ এই সংকেতের 
উৎস ৷ 

এক্সপোঁরমেন্ট কিন্তু চালিয়ে গেলেন লৱেন্স--এরপর 1নজের ল্যাবোরেটরণ 
থেকে বন্তের মংখ ঘোরানো রইল সেই একই স্থানাংক অর্থাৎ কোআড্নেটের 
দিকে। চাদ্বশঘণ্টা চলল প্রতীক্ষা ৷ কয়েক হপ্তা, এমন ক কয়েক মাস পর্যন্ত 
প্রতীক্ষা করতে হয়েছে। সংকেত যখন এসেছে, তখন আর চিনতে ভূল 
হয়নি । একটা সংকেত বার-র-্‌র্‌-র্‌ বীপ-বীপ-বাঁপ টাইপের ; লরেন্সের মতে 
কোন পার্থিব প্রাণীর সংকেত এমনটা হয় না। 

অগ্ভ ত এই সংকেতের প্রকৃতি সম্বন্ধে আন্দাজ মতামত চাওয়া হয়েছিল 

লরেন্সের কাছে। উনি বলোছলেন-_-'আমার মন বলে না যে এ-সব সংকেত 
পংথিবাঁর মানুষদের উদ্দেশে প্রেরিত হয়েছে। সম্ভবতঃ দুটো গোষ্ঠীর মধ্যে ভাবের 
লেনদেন চলছে। যেহেতু আমরা জৈবিক ভাবাবনিময় বুঝতে পারি না, এই 
ধরনের ‘কথোপকথনের আওতার বাইরে রয়ে গেছি আমরা ৷ খ্যবই প্রচণ্ড মাত্রার 
এনার্জ নিশ্চয় পাঠানো হচ্ছে ; কেন না আমাদের যন্ত্রপাতি তেমন উন্নত ধরনের 
ঈগতের বহধ্দ;রের বার্তাবিনিময় ধরতে পারছে । 


সংকেতগণলো তাই আশ; প্রয়োজন ধরনের । কিছু একটা ঘটছে কোথাও এবং 
কেউ মরিয়া হয়ে সাহায্য চাইছে ৷’ 


আবিৎ্কারটার গর্ব থাকতে পারে, এই ধারণা নিয়ে লরেন্স তাঁর ১৯৭১ 
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(অক্টোবর) সালের টেপ এবং সাত পৃষ্ঠার একটা প্রতিবেদন ওয়াশিংটনের স্মিথসো- 
পনিয়্যন ইন্সাঁটাটউটে গাঁচ্ছত রেখেছেন। এীতিহাসিক বৈজ্ঞানিক দলিল হিসাবে 
এই কাগজ পত্রের মূল্য আর হয় না। প্রতিবেদনের শেষে উনি লিখেছেন_- 
'আন্তনাক্ষাত্রক ভাবাবাঁনময় ধরা পড়েছে বলে মনে হয় । উৎস এবং লক্ষ্য 
দুটোই অজ্ঞাত ৷ জৈব সেনসর মারফং এদের পাকড়াও করা গেছে বলেই মনে হয় 
জৈব ধরনের সংকেত প্রেরক এর মূলে আছে কোনোরকম ইলেকট্রোম্যাগনেটিক 
রোঁডয়েশন গ্রাহক যন্ত্রে যে বাগড়া সংঁষ্ট করে নি, তা পরে পরীক্ষা করে দেখা 
হয়েছে । যন্ত্রপাঁতর গলদও ছল না ৷ বাচাই করার জন্যে পৃথিবাব্যাপী আরও 
পরীক্ষা দরকার ৷ ব্যাপারটা অতীব গুরযত্বপূর্ণ__অবহেলা করা ঠিক নয় ৷’ 
লরেন্স বলেছেন, যন্ত্রের টেপ-শব্দসংকেত শুনতে খুব ভাল লাগে না ঠিকই, 

1কন্তু কয়েক হপ্তা ধরে তিনবার {কি তারও বেশীবার বাজানোর পর প্রবলমান্রায় 
মোহিত হতে হয়। 

শব্দ-সংকেতটা যেন অর্থহীন বকবকান-_কিন্তু গভীরভাবে ছন্দোময় ৷ 
প্যাটানের মধ্যে ছন্দোবদ্ধতা আছে বলেই ধামান প্রকৃতি আন্দাজ করা যায় । 

ইলেকট্রনিক্স দিয়ে এ সংকেত ধরা যাবে না। কেন না 'বায়োসগন্যাল' রয়েছে 
তাঁড়ং চৌদ্বকীয় ক্ষেত্রের বাইরে । 

১৯৫০ সালে বৈজ্ঞানিকরা স্বীকার করেছিলেন এই মহাবিশ্বে আমরা একা 
নই, অন্য ধীমান জীবদের আন্তত্ব সম্ভব । আমাদের চাইতেও অনেক উন্নত 
তারা ; আগে কিন্তু এই বৈজ্ঞানিকরাই এই তত্ব মানতে চানান ৷ কথাটা লরেন্সের ৷ 

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে জার্মান গাঁণতজ্ঞ এবং পদাৰ্থবিদ কাল‘ 
ফ্লেডারিক গস কয়েক মাইল লম্বা প্রকাণ্ড আকারে সমকোণে শস্যক্ষেত্ত কাটতে 
বলোছিলেন সাইবোরিয়া প্রান্তরে মহাবিশ্বের প্রাণীদের দান্ট আকর্ষণের জন্যে” 
তারা যেন জানতে পারে পাথবীতে আমরা আছি ৷ আন্ট্রয়ার জ্যোতাবিজ্ঞানী 
লট্রো বলোছলেন সাহারায় জ্যামিতিক খাল কেটে কেরোসিন ঢেলে আগুন 
জালিয়ে দেওয়া হোক গভীর রাত্রে । ফরাসী বৈজ্ঞানিক চাল“স গ্রস প্রস্তাব 
করেছিলেন একটা বিরাট আয়না দিয়ে রোদ্দুর প্রাতফিত করা হোফ মঙ্গলগ্রহের 
দিকে । 

১৯২৭ সালে নরওয়ের রোডও ইঞ্জনীয়ার জরগেন হ্যাল্‌স্‌ রেডিওতে 
অদ্ভুত প্রতিধ্বান শুনোছিলেন। সিকি শতাব্দী পরে শেষ কালে এই 'বিটিন্র 
প্রাতিধব্নিগুলোকে সৌরজগতে সংকেত মনে করা হয়োছল-_ হয়ত ধামান প্রাণীরা 
পাঠাচ্ছে ; পাল্টা সংকেতও পাঠানো হয়োছিল পথবী থেকে। 

১১৫৩ সালের সেপ্টেম্বরে লণ্ডনের সি ডব্লিউ ব্ল্যাডাঁল টেক্সাসের হউসটন 
থেকে পাঠানো 1127৬ অক্ষরগ্লো বসবার ঘরের টিভিতে দেখতে গান । 
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পরের কয়েক মাসে এই অক্ষরগদুলোই ল্যাতকাস্টারে আটলা'শটক ইলেকট্রানক্প 
আঁফসে দেখা যায়। কিন্তু অক্ষরগমলো সংকেত হিসাবে পাঠানো হয়েছিল তিন 
বছর আগে ৷ ১৯৫০ সালে এ সংকেত-অক্ষর পালটে PRC করা হয়। তবে 
শক পাথবীর ওপরে ভাসমান ‘প্লাজমা’ মেঘে সংকেতগুলো জমা হয়োছল ? 
পুরো ব্যাপারটাই বেন অর্থহীন অথবা অত্যন্ত দামী ধাপ্পাবাঁজ ৷ 
€চা। মানে হল Communication with Extraterrestrial Intelli- 
ences ; এই বিষয়ে আলোচনা করার জন্যে শাঁষস্থানীয় আন্তর্জাতিক 
সম্মেলন হয়ে গেছে ১৯৭১য়ের সেপ্টেম্বরে সোভিয়েট আর্মেননয়ায় । আহ্বায়ক 
ছিল যুগপৎ রাশিয়া ও আমোরকা । 
লরেন্সের অনুযোগ, অধিকাংশের আভমত মহাবিশ্বের সংকেত কেবল বেতার 
মারফৎই ধরা সম্ভব । এ+রা যাঁদ বায়োলাজক্যাল 1সগন্যাল গ্রহণের আইডিয়া 
মাথায় আনতে পারতেন, সুযোগ বেশী পেতেন একই কথার প্রাতধাীন শোনা 
গেছে 'আ্যাসট্রলজি, দ্য স্পেশ এজ সায়েন্স” নামক গ্রন্হের লেখকের রচনায় ৷ 
প্রবন্ধটো প্রকাশিত হয়েছিল ‘স্যাগা’ ম্যাগাজিনে (জানুয়ারী, ১৯৭৩) ৷ প্রবন্ধকার 
বলোছিলেন মহাবিশ্বের ধীমান জীবদের সংকেত গ্রহণের অন্তরায় বাঁধাধরা 
বৈজ্ঞানিক পদ্হা ৷ 
এক এনাজিকে আর এক এনা'জিতে রূপান্তরকরণে যান্ত্রিক পদ্ধাতর বদলে 
গাছের শরণ নেওয়ার কথা ভেবোঁছলেন লরেন্স । প্রকৃতি নাক এই ব্যবস্থা 
বানিয়ে রেখেছেন গাছেদের মধ্যে ৷ 
১৯৬৩ সালে এই সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে বসে ফ্যাসাদে পড়লেন লরেন্ন। 
সমসাময়িক বিশেষজ্ঞরা ফিজিক্স বা ইলেকট্রনিক্স সম্বন্ধে তেমন খবর কেউ রাখতেন 
না। ত্র লক্ষ্য কি, কেউ ধরতে পারলেন না। লরেন্স তখন ১৯২০তে 
অননাষ্ঠি রাশিয়ান হিসটলজিস্ট 00/150 দম্পতীর গবেষণা নিয়ে চিন্তা 
শর, বরলেন। এ'রা দেখোঁছলেন, প'য়াজের শেকড়ের ডগায় কোষেরা নিয়ামত 


ছন্দে দ্বিধাবিভন্ত হয়। বলেছিলেন, সব জীবন্ত কোষ অদশ্য বিকিরণ ত্যাগে 


সক্ষম ৷ পিয়াজের শেকড়ের কোষেরা নিশ্চয় কাছাকাছি কোথা থেকেও এনাজি 


সংগ্রহ করছে। লরেন্সও চাইছিলেন সংকেত ₹ 
প্রণ এবং কালো 
একটা জৈব পদ্ধতি ৷ এফৰ 


রাশিয়ান হিসটলজিস্ট একটা কাঁচের নলে একটা পেঁয়াজের শেকড় রেখে 
প্ে"গানের মত খোলা মুখটা ফিরিয়ে দিয়োছলেন আর একটা নলের দিকে 
তার খোলা মুখে ছিল আর একটা পে'য়াজের শেকড়। তিনঘণ্টা পর "দ্বিতীয় 
sah মাইক্লোসকোপের তলায় রেখে কোষ বেড়েছে কি হারে তা গুণেছিলেন । 
দেখেছিলেন, স্বাভাবিক হারের চাইতে শতকরা পণচশ ভাগ বেশী। নিশ্চয় 
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প্রতিবেশগর কাছ থেকে প্রাণশান্ত আহরণ বরেছিল দ্বিতীয় গ্রাহক শেকড়টা । 


বাকরণটা আটকে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন তিনি । দুটো শেকড়ের মাঝে 
একটা পাতলা কোয়াজ+ রেখোঁছলেন। কিন্তু ফলাফল হয়েছে একই ৷ তখন 
[জলেটিন মাখিয়ে দিয়োছলেন কোয়াজে। বাড়তি কোষ বিভাজন আর দেখা 
যায়াীন। িলোটন মাখানো কোয়ার্জের বদলে কাঁচের প্লেট রেখোছলেন--কোষ 
বিভাজন ব.ড়োন ৷ যেহেতু কাঁচ বা জিলেটিন বিবিধ আলটনাভায়োলেট ফ্লিকো- 
য়েদ্সি রুখে দিতে পারে তাঁড়ৎ-চৌম্বকীয় বর্ণালির ওপর, কাজেই শেকড় 1বাকারত 
এই রাশ্ম আলট্যা-ভায়োলেটের মতই ছোট্ট বা ছোট্ুতর হতে পারে-_এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হলেন তানি । যে-হেতু এই রম মনে হচ্ছে যেন কোষ বিভাজন বদ্ধ 
ঘটায় বা "মাইটোঁসস' ঘটায়, অতএব রা*মকে তিনি বললেন “মাইটোজোনিক রে? । 

বিজ্ঞান মহলে ঝড় তুলেছিল এই পর্যবেক্ষণ । মাইটোজেনিক রে-র তরঙ্গ 
দৈৰ্ঘ্য সূর্য থেকে আসা আলটঢাভায়োলেট রে-র চাইতে তনেক বেশী শক্তিশালী 
বলে বৈজ্ঞানকরা বলোছলেন পার্থিব প্রাণশন্তি সম্পন্ন কোনো কিছুর পক্ষে এই 
ধরনের রশ্মি বিকিরণ সম্ভব নয় । প্যারিসে দুজন গবেষক এই ফলাফল দেখালেন 
এক্সপৌরমেপ্ট করে ।  মস্কোতে একজন দেখালেন খাঁমরের অংকুরিত হওয়া 
শতকরা পণীচশ ভাগ বাড়িয়ে দেওয়া যায় পে'য়াজের শেকড়ের মাইটোজোনিক রে-র 
সামনে ধরলে । 

বাঁলনের কাছে সমেন্স আ্যাণ্ড হাজ্সকে ইলেকাট্রক কোম্পানীর দুজন 
বৈজ্ঞানিক বললেন মাইটোজেনিক রে একটা ঘটনা ৷ ফ্রাঙ্কফুর্টের এক গবেষক 
বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম দিয়ে এই রশ্মির পাঁরমাপও করলেন । পক্ষান্তরে কিন্তু 
আ্যাংলো-স্যাক্সন গবেষকরা রশ্মির প্রতিক্রিয়া ধরতে ব্যর্থ হলেন । য্ন্তরাস্ট্রের 
আযাকাডেম অফ সায়েন্স যখন বললেন রশ্মি-তত্ব পুরোপুরি কাল্পনিক, তখন 
-0901%/1501 বিস্মৃতির অন্ধকারে চালিয়ে গেলেন । 

মাইটোজোনক রে নির্ণয়ের জন্যে আলটনাভায়োলেট স্পেকটেনামিটার ছিল না 
লরেন্সের । কিন্তু তত্ত্বটা তাঁকে নাড়া দিয়েছিল। উনি কিন্তু আঁচ করেছিলেন 
রাশিয়ান িসটলাজস্টের এই এক্সপেরিমেণ্টে একটা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার নিশ্চয় 
আছে। দেখোঁছলেন, ধোঁয়ায় অথবা মনে মনে শেকড় ধংস করার কথা ভাবলে 
পেঁয়াজের শেকড়ের কোষ 1বিচালিত হয় খন্ব অল্প সময়ের জন্যে ( এক সেকেণ্ডের 
দশ ভাগের এক ভাগ ) ৷ ব্যাকস্টারের সাফল্যের পর থেকেই লরেন্স নিশ্চিত 
হলেন যে উদ্ভিদের কলাতন্তু মানুষের ভাব বা আবেগ গ্রহণ করতে পারে । 

ডক্টর মোর সিজার ছিলেন ক্যালিফোনিয়র আঁডওাভভ্রয়াল সাভসেস-য়ে 


লরেন্সের সহকর্মী । ভদ্রমাহলার বাড়ীর একটা গাছ রহস্যজনকভাবে মারা যায়। 
লরেন্স তাঁকে একটা ফিলোডেনড্রন কিনে দেন। ভদ্রমাহলার উদ্বেগ বা আবেগে 
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দিনের বিশেষ কয়েকটা সময়ে উদ্ভিদটি সাড়া দিরোছল ৷ লরেন্স অবশ্য হশিয়ার 
বলেই মনে করেছিলেন, ব্যাপারটা যান্ত্রিক গেলযোগের জন্যে ঘটছে । 

১৯৬৯ সালের অক্টোবরে এই বিষয়ে পর-পর প্রবন্ধ লেখেন লরেন্স। 
'ইলেকট্যানক্স আযাণ্ড দি লিভিং প্লান্ট প্রবন্ধটা প্রকাশিত হয়োছিল ‘ইলেকটৰ্ণনক্স 
ওয়াল্ড? জার্নালে । লরেন্স বলেছিলেন, এই প্রথম গাছেদের ইলেকটেঢ্াডায়নামিক 
প্রপাট নিয়ে গবেষণা শুর হয়েছে! মুল চারটে প্রশ্ন করেছিলেন লরেন্স ৷ 
তার মধ্যে একট! ছিল, সাড়ে তিন লক্ষ উদ্ভিদ প্রজাতির মধ্যে কোনাঁট ইলেকট:িনিক 
দখন্টকোণ থেকে সবচেয়ে প্রাতশ্রঃাতিময় ? উনি এমন কথাও বলোছলেন যে 
হাবা্ড নামে এক গবেষক দেখেছেন, টগ্যাটোর একপাশে খোঁচা মারলে অপর 
পাশটা শিউড়ে ওঠে । 

ছ-মাস পরে একই জার্নালে ‘ইলেকট্রানব্ম ত্যাণ্ড প্যারাসাহকোলজি' প্রবন্ধে 
লরেন্স প্রশ্ন তুলোছলেন মান:ষের সত্তায় এমন কোনো সংবেদনশীলতা 1ক আছে 
যা চাপা পড়ে গেছে আধুনিক ভাব বিনিময় ব্যবস্থার ফলে ? 

লরেন্স একটা চমকপ্রদ খবর 1দিয়োছিলেন ইটালিয়ান বৈজ্ঞানিক ফে:ডারিকো 
কাজামাল একটা আলগ্রা-হাই-ফিকোয়েন্সি যন্ত্র বানিয়েছিলেন মানাবিক 
টৌলপ্যাথি পরীক্ষা, করার জন্যে--অতাদ্দিয় আতি-অনুভূতি বোধ পরাক্ষা- 

িরাক্ষায় যন্ত্-ব্যবহারের ?তনিই প্রথম সুচনা করেন পণ্ডাশ বছর আগে । কি 
ফ্যাসিণ্ট িকটেটর বোঁনটো মুসোিনধ গবেষণাটা গোপনীয় ঘোষণা করে 
ছিলেন । 

‘পপ্মলার ইলেকট্রনিক্স" পত্রিকার জুন, ১৯৭১ সংখ্যায় লরেন্স 1লিখোছিলেন 
গাছেয়াও ক্লান্ত হয়ে পড়ে অত্যধিক পরান্ষানিরীক্ষার পর। ক্রমাগত উদ্দীপ্ত 
করলে মারাও যেতে পারে। 

জান মারতা হলেন চেকোগ্নোভাকিয়ার এক প্যন্তক প্রকাশক । ফিলিওলাজি- 
ক্যাল সাইকোলভির একানষ্ঠ ছাত্র ছিলেন ভদ্রলোক ।. অতীন্দ্ৰিয় ক্ষমতা ছিল 
তাঁর অসাধারণ । কামারের গনগনে লোহার স্ফুলিঙ্গ হাত দিয়ে ঝেড়ে ফেলতে 
পারতেন_-ধেন তাক থেকে ধুলো ঝাড়ছেন এমানিভাবে । কানাডায় বসবাস 
করার পর একদিন খবর পেলেন এক উদ্ভিদ প্রেমিকের বহ; গাছ কাহিল হয়ে 
পড়ছে কারণ অন্বেষণ করতে গেলেন মারথা। দেখলেন, গাছের দল থেকে 
একটা গাছকে বার করে নিয়ে গেলে নিঃসঙ্গতা গাছটা মুষড়ে পড়ছে । মারাও 
খাচ্ছে কয়েক ক্ষেত্রে । দলের মধ্যে ফিরিয়ে দিলে আবার স্বাস্থ্য-ঝলমলে হয়ে 
উঠছে । 

বাড়া বাড়ী ডাক, পড়ত মারথার গাহেদের রোগ নির্ণয়ের জন্যে; লক্ষ্য 
করলেন, গাছের মালিক নিজে যত্ন নিলে গাহ তরতাজা থাকে--একলা ফেলে 
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রাখলে ঝিমিয়ে পড়ে । ফ্লোরিডা থেকে প্রায় তিরিশ ফুট লম্বা 'ফাইকাস 
বেঞ্জামিন’ গাছটাকে এনে ফোয়ারার পাশে নিঃসঙ্গ অবস্থায় রাখা হয়োছল । গাছ 
নোতিয়ে পড়োছিল জল এবং পদাম্ট দেওয়া সত্তেও । সেখান থেকে সরিয়ে লোক 
যাতায়াতের পথের পাশে রাখতেই গাছের স্বাস্থ্য-পুনরযদ্ধার ঘটেছিল । 

১৯৭০য়ে লরেন্স শুনলেন রেডিও-তরঙ্গ দিয়ে ইউকেন-য়ে গাছের ব.দ্ধি 
ঘটানো সম্ভব হয়েছে । আলন্রাসীনক ভাইব্রেশনও কাজ দিয়েছে । এ ঘটনা 
ঘটেছিল ১৯৩০ সালে ৷ য্ন্তরাস্ট্ৰের কষিবিভাগও সফল হয়েছে এই এক্স- 
পেরিমেণ্টে । তাই যাঁদ হয় তাহলে সার দিয়ে মাটি নষ্ট না করে গাছপালার 
বৃদ্ধি ঘটানো তো সম্ভব বিশেষ সংকেতের মাধ্যমে ! 

শব্দ জাতীয় উদ্ভিদ-উদ্দীপক নিয়ে গবেষণা. আরম্ভ করলেন লরেন্স ৷ 
তারপর পড়লেন দোটানায় । আত্তঃনাক্ষাক ভাব বিনিময় তাঁর মূল লক্ষ্য 
তাহলেই পথবীর বাইরেকার প্রাণী জগতের আস্তত্ব ধরা যাবে । ভেবে দেখলেন, 
এই নিয়েই ব্যস্ত থাকা যাক। উদ্ভিদ জগতের অনেক প্রহেলিকার সমাধান তো 
হবেই, পাথবার বাইরের ধীমান জগতেরও সন্ধান পাওয়া যাবে । 

১৯৭৩ সালের ৫ই ভবন সান বান“ডি‘নোর আযাঙ্কর কলেজ অফ টুথ ঘোষণা 
করল বিশ্বের প্রথম জৈবিক আন্তঃনাক্ষান্রক বার্তাবিনিময় মানমান্দরের উদ্বোধন 
ঘটেছে সেখানে ৷ গবেষণা পৰিচালনা করবেন লরেন্স। যে যন্ুটা উনি উদ্ভাবন 
করলেন, তার নাম দিলেন 'স্টেলারটন, ৷ ওজন, তিন টন। তার মধ্যে আছে একটা. 
রেডিও টেলিস্কোপ আর জৈবিক সংকেত গ্রহণের বায়োডায়নামক ফিল্ড স্টেশন । 

আ্যাঙ্করের প্রোসডেন্ট এড জনসন বললেন, রোডও আাসক্রনীম মহাশুন্যের 
ইনটোলিজেন্ট সংকেত গ্রহণে যখন ব্যর্থ হয়েছে তখন এই প্রতিষ্ঠান লরেন্সের 
গবেবণাকে মদৎ দেবে-_জৈোবিক বার্তাঁবাঁনময় বেতারবব্যবস্থাকে শেষ পযণন্ত হটিয়ে 
দেবেই । । 

লরেন্স হিসেব করে দেখিয়েছিলেন, মহাবিশ্বের যতদুর পর্যন্ত পৰ্যবেক্ষণ 
চালানো যায়, তার মধ্যেই ১০, ০000, 000, 000, 000, 000, ০০০, গ্রহ 
পৃথিবাঁতে সংকেত পাঠাতে পারে। : 

আযাঙ্করের প্রতিষ্ঠাতা রেভারেণ্ড হ্যারেল বলেছিলেন, মানুষ বড় ধৰংসকামণ 
নিষ্ঠুর হয়ে গেছে । অন্যান্য গ্রহের মমতাময় ধীমান জীবের সঙ্গে ভাববিনিময় 
ঘটলে মানুষেরই উপকার হবে । 

লরেন্স বলেছিলেন, সম্ভবতঃ উদ্ভিদরাই একমাত্র খাঁটি অপাথিব যারা পথ-; 
বীর খনিজ সম্পদকে যেন ম্যাজিকের মাধ্যমে প্রাণীজগতের বেচে থাকার উপযুন্ত 
করে তুলেছে! এখন আমাদের কাজ হল অকাল্ট বাদ দিয়ে ফিজিক্সের মাধ্যমে 
গাছের প্রতিক্রিয়া নিয়ে গবেষণা । 
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লরেন্স যদি সফল হন, তাহলে ধাতুর তৈরী যন্ত্রযান পাঠিয়ে মহ্যাবিশ্থে ধীমান 
জীবের অণ্বেষণ পুরোনো এবং বাতিল হয়ে যাবে । কোটি কোটি আলোকবর্ষ“ 
লাগে সংকেত আসতে-__সেক্ষেত্রে দরকার শুধু একটা “টোলফোন নাম্বারের" । 
গাছেরা সানন্দে সাহায্য করবে আমাদের এ-ব্যাপারে ৷ 


সবশেষ সোভিয়েত আবিষ্কার 


শুধু মাকণ যডুন্তরাষ্ট নর, সোভিয়েত দেশও উৎসাহী হয়েছে গাছেদের 
অতীন্দ্য় অনুভতি ক্ষমতা সম্পাকত গবেষণায় । কম্যুনিষ্ট পাটির সরকামী 
মুখপত্র গ্রাভদা'তে ১৯৭০-য়ের অক্টোবরে লেখা হয় একটা প্রবন্ধ__'গাছের 
পাতারা কি বলে আমাদের % ‘গাছেরা কথা বলে.*'হ্যাঁ, তারা ককিয়ে চেশচয়েও 
ওঠে । মনে হয় যেন, মূখ বাজে দুৰ্ভাগ্য সয়, যন্ত্রণায় উচ্চবাচ্য করে না।” 
প্রাভনার রিপোরণার চাটকভ চমৎকৃত হয়োছিলেন মস্কোর 'তিমারয়াজেভ আ্যাকা- 
ডোম অফ এাগ্রকালচার সায়েন্সে অসাধারণ কাণ্ডকারখানা দেখে ৷ 
1লখোঁছলেন, ‘আমার গোখের সামনেই যবের অংকুরটা যেন আক্ষারক অর্থে 
কেঁদে উঠল গরম জলে ডুবিয়ে ধরতেই । বিশেষ ধরনের অত্যন্ত সোন্সাটভ 
ইলেকট্রানক ইন্সন্ত;মেণ্টেই কেবল ধরা পড়ল উীদ্ভদটার ‘কণ্ঠগপ্বর’ ৷ যেন 1নতল 
অশ্ৰ: দুলে উঠল চওড়া কাগজের 1ফতেতে । মত্ত্যু যন্ত্রণায় আঁস্থর যবের যন্ব্রণায় 
যেন ছটফাটয়ে উঠল সাদা কাগজের ওপর রেকাঁডং পেনটা ৷ সবুজ পাতাগুলো 
দেখে অবশ্য বোবাও গেল না তার দেহযন্ত্রগলো মারা যাচ্ছে। এক ধরনের 
‘মান্তচক কোষ’ যেন বলে দিলে কি ঘটছে তার ভেতরে ৷” 
প্রাভদার রিপোর্টার আ্যাকাডেমির প্ল্যাপ্ট ফিজিওলজি ভিপাটমেণ্টের প্রধান 
প্রফেসর ইভান ইসডোরোঁভচ গ্ণার-্য়র সঙ্গে দেখা করেছিলেন। শ-য়ে শ-য়ে 
এক্সপেৱিমেণ্ট করে প্রকেসর প্রমাণ পেয়েছিলেন যে মান্যষের ক্ষেত্রে ব্লায়র 
ইমপাল্‌ স্‌’ যেমন একটা সর্বজ্ঞাত ঘটনা, গাছেদেরও তেমাঁন 'ইলেকাট;ক্য।ল 
ইমপানস্‌’ আহে। প্রফেসর গুনার এমনভাবে গাছেদের সঙ্গে কথা বলতেন যেন 
মনে হচ্ছে মানুষের সঙ্গে কথা বলছেন ৷ গাহেরাও যেন পক্ককেশ সৌম্য মানুষটার 
প্রাত মনোনিবেশ করে থাকত। 
প্রফেসর গ:নায়ের চীফ আযাসিষ্ট্যাপ্ট আগে ছিলেন ইঞ্জিনীয়ার। টেকনলাজ 
ছেড়ে দিয়ে গাছ নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করেন গছেদের জীবন আছে, এই বিশ্বাস 
নিয়ে। দিন যাঁদ লম্বা হয়, গাছ যেন ক্লান্ত হয়ে পড়ে বরাতে বিশ্ৰাম নেয় 
এই তথ্য স্পেশ্যাল ল্যাম্প জ্বালিয়ে প্রমাণ করোছিলেন। বলেছিলেন, এমন 
একদিন আসবে যেদিন গাছেরা গাছ-ঘরের আলো নিজেরাই 1নভোতে আর 
জালাতে পারবে । শ:নে যেন মনে হয় সায়েন্স-ফিকশন ! গাছেদের যে স্মৃতি 
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শান্ত আছে, তাও আঁচ করোছিলেন। ঠান্ডা জলে অনেকক্ষণ তাদের ডুবিয়ে 
রাখার পর উষ্ণ জলে ডোবাতেই বেশ কতক্ষণ নিঃসাড় থেকেছে তারা_ ঠাণ্ডা- 
স্মৃতি যেন জল জবল করছে সত্তার মধ্যে । 

শদব্যদষ্টিসম্পন্ন এবং রোগ-আরোগ্যকারী বিশ্বের বিস্ময় এডগার কেস 
প্রাতাষ্ঠিত একটি প্রতিষ্ঠান থেকে আমোঁরকান প্রাতানধিরা রাশিয়ায় এসেছিলেন 
১৯৭১য়ের গ্রদঞ্মে। প্রত্যেকেই বিজ্ঞানাঁবদ্‌ ৷ ‘Are Plants Sentient ?' 
নামক পানিশাকনের একটা 1কিল্ম তাঁরা দেখোঁছলেন ৷ রোদ্দুর, হাওয়া, মেঘ, 
অন্ধকার, মাছি, মৌমাছির উপাঁস্হাততে গাছেদের প্রতীক্িয়া প্রত্যক্ষ করেছিলেন, 
দেখোঁছলেন কৌমক্যালে বা আগুনে জখম হলে গাছ {ক রকম কাতরায় । অতাঁকত 
আঘাতে একটা পাতার বায়োপোটেনশিয়াল পাল্‌সং শকভাবে কোরোফর্ম বাছ্পে 
মালয়ে বায়, তাও লক্ষ্য করেছিলেন ৷ চমৎকৃত হয়োছিলেন টাইম-ল্যাপ্‌স্‌ 
ফটোগ্রাফি মারফৎ বিধৃত বাদ্দি-পাওরার-সময়ে গাছেদের নৃত্য দেখে । ফুল 
ফুটছে, অন্ধকার হলে বন্ধ হচ্ছে__ঠিক যেন অন্য এক সময়ে-ক্ষেত্রের প্রাণী এই 
গাছেরা । 

১৯৭২ য়ের এঁপ্রলে সুঈস খবরের কাগজ ৬/০11৬/০০79-তে খবর বেরোয় 
যে একই সাথে আলাদা আলাদা ভাবে অনুচ্ঠিত হয়েছে গ:নার এবং ব্যাকস্টারের 
এক্সপোরমেণ্ট ।  প্রবন্ধটা অনাদত হয় রাশিয়ান ভাষায় । নাম দেওয়া হয় 
'গাছেদের বিচিত্র জগৎ’ । বলা হয়, গাছেরা সংকেত গ্রহণ কর, ভেতরকার 
কোনো একটা কেন্দ্রে জবাব তৈরী ক-র নিয়ে প্রেরণ করে। ন৷ভণস সেণ্টারটা 
শেকড়ের শুতে নিহিত থাকতে পারে ॥ মানুষের হৃদপিণ্ডের পেশীর মত 
এই ?টিশ সংকুচিত ও প্রসারিত হয় ॥। তাদের জশবনের ছন্দ আছে। নিয়ামত 
ব্যবধানে বিশ্ৰাম এবং প্রশান্তি পাওয়ার পর মারা বায়। 

প্রবন্ধটা মস্কো নিউজপেপার 'ইজভোগ্তিয়া'র দ্স্ট আকর্ষণ করে। ঠরপোর্টর 
পাঠায় সাপ্তাহিক ক্রোড়পত্রের রসদ সংগ্রহের জন্যে । রিপোর্টার স্বীকার করন, 
গাছদের স্মৃতিশান্ত, ভাষা এমন ৰক পরাথতাও আছে-_ব্যাকস্টারের অন্য 
মতবাদটা কিন্তু {তান ভীড়ে দয়োছলেন-__িনোডেনদ্রনঃক জখম করার ইচ্ছেটা 
মানুষের মনে এলেই সে জানতে পার, এটা নাকি পশ্চিমী খবরের কাগজের 
রটনা ৷ উীন তাই লোননগ্রাদে গেলেন ত্যাগ্সোঁফাজক্স ইন্সাঁটাটউটের বায়োঁসবার- 
নেক ডিপার্টমেন্টের অধ্যক্ষর সঙ্গে দেখা করতে_তাঁর মতামত জানতে । 

চারশ বছর আগে প্রাতীচ্ভত এই গুতিষ্ঠানাট সুক্ষ যন্ত্রপাত্র সাহায্যে 
গাছেদের তাপমাত্রা, জলায় পদার্থের প্রবাহবেগ,বাদ্ধবেগ ইত্যাদি তো মেপেই ছিল, 
সেইসঙ্গে পাঁরমাপ করোছিন কখন এবং কতখাঁন জল একটা গাছ পান করতে চায়, 
কখন বেশ পরাণ্টি চায়, কখন শীতবোধ ক:র, কখন গরমবোধ বর) বন্দ 
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লরেন্স যাঁদ সফল হন, তাহলে ধাতুর তৈরা যন্ত্যান পাঠিয়ে মহাবিশ্বে ধীমান 
জীবের অণ্বেষণ পুরোনো এবং বাতিল হয়ে যাবে । কোটি কোটি আলোকবর্ষ 
লাগে সংকেত আসতে_ সেক্ষেত্রে দরকার শুধু একটা “টেলিফোন নাম্বারের । 
গাছেরা সানন্দে সাহায্য করবে অমাদের এ-ব্যাপারে ৷ 


সবশেষ সোভিয়েত আবিষ্কার 


শুধু মাকণ যডন্তরাচ্টু নয়, সোভিয়েত দেশও উৎসাহী হয়েছে গাছেদের 
অতীন্দুয় অনৃভ্ীত ক্ষমতা সম্পাঁকত গবেষণায় । কম:নিষ্ট পাটির সরকাসী 
মুখপত্র প্রাভদা'তে ১৯৭০-য়ের অক্টোবরে লেখা হয় একটা প্রবন্ধ-_গাছের 
পাতারা কি বলে আমাদের 7৮ ‘গাছেরা কথা বলে...হ্যাঁ, তারা ককিয়ে চেশটয়েও 
ওঠে । মনে হর যেন, মূখ বাজে দুভবগ্য সয়, যন্ত্রণায় উচ্চবাচ্য করে না।? 
প্রাভদার রিপোর্টার চার্টকভ চমৎকৃত হর়োছলেন মস্কোর তিমিরিয়াজেভ আযাকা- 
ডোম অফ এগ্রিকালচার সার়েন্সে অসাধারন কাণ্ডকারখানা দেখে । 

1লিখোঁছলেন, ‘আমার চোখের সামনেই যবের অংকুরটা যেন আক্ষরিক অর্থে 
কেঁদে উঠল গরম জলে ডুবিয়ে ধরতেই । বিশেষ ধরনের অত্যন্ত সোঁন্সাটভ 
ইলেকট্রানক ইন্সট্র:মেণ্টেই কেবল ধরা পড়ল ভীদ্ভদটার “কণ্ঠস্বর । যেন নিতল 
অশ্র, দুলে উঠল চওড়া কাগজের ?ফতেতে । মতৃত্যু যন্ত্রণার আস্ছির যবের যন্ত্রণায় 
যেন ছটফটিয়ে উঠল সাদা কাগজের ওপর রেকাঁডং পেনটা ৷ সবুজ পাতাগুলো 
দেখে অবশ্য বোঝাও গেল না তার দেহযন্্রগন্ুলো মারা যাচ্ছে। এক ধরনের 
'মান্তত্ক কোষ’ যেন বলে দিলে কি ঘটছে তার ভেতরে ৷’ 

প্রাভদার রিপোর্টার আ্যাকাডেমির প্ল্যাপ্ট ফিজিওলজি ডিপার্টমেন্টের প্রধান 
প্রফেসর ইভান ইসিডোরোভিচ গুণার-য়র সঙ্গে দেখা করেছিলেন ৷ 
এক্সপোরমেণ্ট করে প্রফেসর প্রমাণ পেয়োছলেন যে মানুষের ক্ষেত্রে প্লাগ়র 
‘ইমপাল্‌,স্‌’ যেমন একটা সর্বজ্ঞাত ঘটনা, গাছেদেরও তেমাঁন 'ইিলেকাটঃক্য/ল 
ইমপাসস্‌’ আহে৷ প্রফেসর গুনার এমনভাবে গাছেদের সঙ্গে কথা বলতেন যেন 


মনে হচ্ছে মানুষের সঙ্গে কথা বলছেন ৷ গাহেরাও যেন পক্ধকেশ সৌম্য মানুষটার 
প্রাত মনোনিবেশ করে থাকত। 


প্রফেসর গুনায়ের চীফ আযাপসিণ্ট্যাণ্ট 


শয়ে শ-য়ে 


আগে ছিলেন ইঞ্জনীয়ার । টেকনলাজ 
ছেড়ে দিয়ে গাছ নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করেন গছেদের জীবন আছে, এই বিশ্বাস 


নিয়ে। দিন যাঁদ লম্বা হয়, গাছ যেন ক্লান্ত হয়ে পড়ে_ রাতে বিশ্রাম নেয় 
এই তথ্য স্পেশ্যাল ল্যাম্প জ্বালিয়ে প্রমাণ করোছুলেন। বলেছিলেন, এমন 
একাঁদন আসবে যোঁদন গাছেরা গাছ-ঘরের আলো নিজেরাই নিভোতে আর 
জবালাতে পারবে । শনে যেন মনে হয় সায়েন্স-ফিকশন ! গাছেদের যে স্মৃতি 


৫০ 


শান্ত আছে, তাও আঁচ করোছলেন। ঠাণ্ডা জলে অনেকক্ষণ তাদের ডুবিয়ে 
রাখার পর উষ্ণ জলে ডোবাতেই বেশ কিছুক্ষণ নিঃসাড় থেকেছে তারা ঠাণ্ডা- 
স্মৃতি যেন জৰল জৰল করছে সত্তার মধ্যে | 

ধদব্যদৃষ্টিসমপন্ন এবং রোগ-আরোগ্যকারন শবশ্বের বিস্ময় এডগার কেসি 
প্রতিষ্ঠিত একটি প্রতিষ্ঠান থেকে আমোরকান প্রতিনিধিরা রাশিয়ায় এসোছিলেন 
১৯৭১য়ের গ্রদল্মে। প্রত্যেকেই বিজ্ঞানীবদ্‌ । '‘Are Plants Sentient ?' 
নামক পানিশাকনের একটা 1কল্ম তাঁরা দেখোঁছলেন ৷ রোদ্দুর, হাওয়া, মেঘ, 
অন্ধকার, মাহ, মৌমাছির উপদ্হিতিতে গাছেদের রতীক্রিয়া প্রত্যক্ষ করেছিলেন, 
দেখোঁছলেন কৌমক্যালে বা আগুনে জখম হলে গাছ দক রকম কাতরায় । অতাঁকত 
আঘাতে একটা পাতার বায়োপোটেনশিয়াল পাল্‌স্‌ কিভাবে রোরোফর্ম বাচ্পে 
মলিয়ে বায়, তাও লক্ষ্য করেছিলেন । চমৎকৃত হয়োছিলেন টাইম-ল্যাপ্‌স্‌ 
ফটোগ্রাফি মারফৎ বিধৃত বাদ্ধ-পাওয়ার-সময়ে গাছেদের নৃত্য দেখে । ফুল 
ফুটছে, অন্ধকার হলে বন্ধ হচ্ছে-_ঠিক যেন অন্য এক সময়ে-ক্ষেত্রের প্রাণী এই 
গাছেরা ৷ 

১৯৭২ য়ের এপ্রলে সুঈস্‌ খবরের কাগজ ৬/৪11৬/০০7৪-তে খবর বেরোয় 
যে একই সাথে আলাদা আলাদা ভাবে অনু্ঠিত হয়েছে গ:নার এবং ব্যাকস্টারের 
এক্সপোঁরমেণ্ট প্রবন্ধটা অনুদিত হয় রাশিয়ান ভাষায় । নাম দেওয়া হয়-_ 
'গাছেদের বিচিন্ন জগৎ’ । বলা হয়, গাছেরা সংকেত গ্রহণ ক্র, ভেতরকার 
কোনো একটা কেন্দ্রে জবাব তৈরী ক.র নিয়ে প্রেরণ করে । নাভণস সেপ্টারটা 
শেকড়ের টিশ তে নিহিত থাকতে পারে । মানুষের হৃদপিণ্ডের পেশীর মত 
এই টিশ সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয় । তাদের জীবনের ছন্দ আছে। নিয়মিত 
ব্যবধানে বিশ্ৰাম এবং প্রশান্তি পাওয়ার পর মারা বায় । 

প্রবন্ধটা মস্কো "নিউজপেপার ‘ইজভোঁহয়া'র দ্টি আকর্ষণ করে। 1রপোটর 
পাঠায় সাপ্তাহিক ক্লোড়পত্রের রসদ সংগ্রহের জন্যে । রপোর্টার স্বীকার করন, 
গাছদের স্মৃতিশান্ত, ভাষা এমন {ক পরাথতাও আছে__ব্যাকস্টারের অন্য 
মতবাদটা কিন্তু {তান উীঁড়য়ে শনয়ৌছলেন__িলোডেনড্রন;ক জখম করার ইচ্ছেটা 
মানুষের মনে এলেই সে জানতে পাত্র, এটা নাকি পাঁশ্চমী খবরের কাগভটের 
রটনা ৷ উীন তাই লোনিনগ্রাদে গেলেন ত্যাঞ্সোঁফাভিক্স ইন্সাঁটাটউটের বায়োসবার- 
নেটক্স ডিপার্টমেণ্টের অধ্যন্দর সঙ্গে দেখা বরতে-_তাঁর মতামত জানতে । 

চল্লিশ বছর আগে প্রাতীন্তত এই গ্রতিষ্ঠানাট সুক্ষ যন্ত্রপাতির সাহাযো 
গাছেদের তাপমান্তা, জলীয় পদার্থের প্রবাহবেগ,বাদ্ধবেগ ইত্যাদি তো মেপেই ছিল, 
সেইসঙ্গে পারমাপ করোছিল কথন এবং কতখাঁন জল একটা গাছ পান করতে চায়, 
কখন বেশী পুন্টি চায়, কথন শদতবোধ করে, কখন গরমবোধ কর; বন্য 
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মারফৎ সংকেতে জানাতো কখন জল পান করতে চায় ৷ একেবারেই ঢক ঢক 
করে খেতো না, ঘণ্টায় দ্র-মিনিটের বেশী নয় । 
রিপোর্টার ভদ্রলোক তাজ্জব হয়ে গোঁছলেন এই সব কাণ্ডকারখানা দেখে ৷ 
বলেছিলেন, বিংশ শতাব্দীর মানুষের কারিগার ক্ষমতার অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন এই 
খাঁটি বৈজ্ঞানিক এবং টেকাঁনক্যাল অনুভূতি সচেতনতা । 
অধ্যক্ষ ভদ্রলোকের নাম কারামানভ। সাক্ষাৎকারের সময়ে ব্যাকস্টারের 
প্রকৃত আবিচ্কার “গাছেদের মানুষের চিন্তা বা আবেগ পাকড়াও করার ক্ষমতা 
নিয়ে একটা কথাও বলেননি । শন্ধৰ প্রশ্ন করোছিলেন িপোর্টণরকে-__গাছেরা 
কি আকার চিনতে পারে ? কোন্‌ মানুষ তাদের ক্ষতি করছে, আর কে তাদের 
জল দিচ্ছে_-তফাৎ বনতে পারে ? জবাবটা নিজেই দিয়োছিলেন। বলেছিলেন 
- এ প্রশ্নের জবাব আজ আমি দিতে পারব না। আজও ব্যাকস্টার অথবা 
আমরা কেউই গস্তুত হইনি ‘সমস্ত’ গাছেদের প্রাতীকিয়া, শ্রবণক্ষমতা, চীৎকার বা 
কথাবার্তার সংকেত উদ্ধারের ব্যাপারে ।” 
কারামানভ আরো ভবিষ্যদ বাণী করেছিলেন যে সিবারনেটিক্স দিয়ে গাছেরা 
সম্ভবতঃ নিজেদের উপয্ত্ত পাবেশ সংস্টি করে নিয়ে তর তর করে বেড়ে উঠে 
প্রচুর ফলন দিতে পারবে ৷ চাষবাসে বধ্গাসন্তর আসবে ৷ সব্জী আর ফলের 
অভাব থাকবে না । 
ইজভেসাতিয়া প্রবন্ধের ঠিক পরেই আর একটি রাশিয়ান মাসিক পত্রিকায় 
একটা প্রবন্ধ বেরে য় । ম্যাগাজিনটার নাম বাংলায় “বিজ্ঞান আর ধৰ্ম’ । লেখকের 
নাম মারকুলভ। তিনি লেখেন, 'আমেরিকান অপরাধ বিজ্ঞানী’ ব্যাকস্টার এমন 
ই নতুন কথা বলেন নি। গাছেরা যে মানুষের মেজাজে সাড়া দেয় অথবা 
তদের সংক্ষিপ্ত স্মৃতিশক্তি আছে, এমন কাণ্ড আলমা আটা-র স্টেট ইউনিভা- 
সিটিতে আগেই লক্ষিত হয়েছে। জেনন হাইড্রোজেন ল্যাম্পের ফ্ল্যাশ কতক্ষণ 


অন্তর ঝালসাছে, মটরশহাঁট, ‘আলম, গম তা মনে রাখে। ক্রফুট আঠারো ঘণ্টা 
বাবধানের ক্ল্যাশ যখন মনে রাখতে পারে, তখন তাদের দীর্ঘ স্মৃতিশন্তিও আছে 
বলা বায়। 


‘ফুল, জবাব দাও !’ শ্রী্ষক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের শেষের 
দিকে জনটিয় একটি রঙিন পত্ৰিকায়--ব ংলায় যর নাম জ্ঞানই শক্তি” । তাতে 


সরাসরি এবং স্বতঃস্ফুৰ্তভাবে গাছের দিকে 
[ভাবিক ব্যন্তির পক্ষে যা সম্ভব নয় | বুল- 
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গোঁরয়ান হিপনোটিস্ট জাঁজ আ্যান্‌গুশেভ-কে দিয়ে এই এক্সপোরমেন্ট অনুষ্ঠিত 
হয়েছিল ৷ সম্মোহত মেয়োটর আশ সেণ্টামটার তফাতে একটা ফুলের সঙ্গে 
এন:কেফালোগ্রাফ অর্থাৎ ব্রেনের ইলেকট্রিক্যাল ভোল্টেজ মাপবার যন্ত্র লাগিয়ে 
রাখা হয়েছিল । হিপনোিস্টের হুকুমে মেয়েটি আনন্দে ডগমগ হতেই পেন 
রেকর্ডার একেছিল একরকম রেখাচিত্র, শৈত্যবোধের আদেশে ঠকঠক করে কাঁপতেই 
পেন রেকর্ডার একেছিল অন্যরকম রেখাচিত্র । ফুলাটির সঙ্গে যেন সরাসরি 
যোগাযোগ হয়ে গিয়োছল মেয়েটির ! 

ব্যাকস্টার দাবা করেছিলেন, গাছেরা নাক মিথ্যা ধরতে পারে । যাচাই করা 
হয়েছিল সম্মোহিত মেয়োটকে দিয়ে । তাকে এক থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যার যে 
কোনো একটি সংখ্যাকে মনে করতে বলা হয়েছিল ৷ কিন্তু এক থেকে দশ পৰ্যন্ত 
বলে গেলে প্রতিবারেই যেন ‘না' বলে মেয়েটি এমনটা 1শাখিয়ে দেওয়া হয়োঁছল ৷ 
অর্থাৎ যেন মিথ্যা বলে--যে সংখ্যাটি মনে করেছে, তা যেন কখনোই মুখে না 
প্রকাশ করে। কিন্তু কী আশ্চর্য‘! পাঁচ সংখ্যাটি বলা মাত্র মেয়েটি অস্বীকার করলেও 
গাছটা প্রবল এবং স:স্পষ্ট প্রাতীক্িয়া ঘাঁটয়েছিল গ্রাফ পেপারে ৷ পাঁচ সংখ্যাটিই 
মনে মনে ভেবৌছল মেয়োট ! শিথ্যাকথন সহ্য করতে পারেনি উঁতিদ মহাশয় ! 

“ফুল, জবাব দাও !’ প্রবন্ধের লেখক প্যশাঁকন প্রবন্ধের শেষে লিখেছিলেন, 
এই সব এক্সপোরমেন্টের পর মনে হয়, গাছেদের কোষ আর মানুষের স্নায়,কোষের 
ভাষায় একটা সম্পর্ক আছে । একেবারেই আলাদা সজীব দরকমের কোষেরা 
যেন পরস্পরকে বুঝতে পারে। সমসাময়িক মনোবিজ্ঞানে বিপ্লব সৃষ্টি করা 
যাবে গাছ আর মান্‌ষের সম্পর্ক নিয়ে আরো গবেষণা চালালে । 

গাছের জগতের ম্যাজিক আর মাস্ট নিয়ে শেষকালে একটা চাণল্যকর গ্রন্থ 
লেখা হয় । জনপ্রিয় লেখক ভ্‌লাডমির সলৌখন বইটি চারখণ্ডে প্রকাশ করেন 
তিরিশ লক্ষ সাকলেশনের ম্যাগাজিন ‘বিজ্ঞান এবং জীবন" পত্রিকায় । বইটার 
নাম ছোট্র-_'ঘাস' ৷ গ্রনারের এক্সপেরিমেণ্ট প্রেরণা জোগায় লেখককে । 
অবাক হন রাশিয়ানদের মধ্যে অধিকতর উৎসাহ সপ্টারত না হওয়ায় । গাছেরা 
অনুভব করতে পারে! যন্ত্রণার শিউরে উঠতে পারে! চেণচায় ! মনে রাখে 
সমস্ত! সো'ভয়েট আযাকাডোম সায়েন্সের এক নামী বৈজ্ঞানিক যে গাছেদের এই 
সংবেদনশশলতা নিয়ে চমৎকৃত হয়েছে, সে খবরও দেন সলোঁখিন । গাছের ওপর 
অত্যাচার করার বাসনা নিয়ে কাছে এলেই গাছ বেচারী নাক নাভণস হয়, ভয় 
পায়, পারলে যেন জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়ত। বিশেষ ব্যান্তাট দুরে সরে 
গেলেই শান্ত হয় যখন জল দেওয়ার ব্যান্ত কাছে আসে । 

সলোঁখিন কিন্তু একটা অদ্ভুত ঘটনার খবর রাখতেন না । শব্রঃুমন্র চেনবার 
ক্ষমতা ছাড়াও অব্যাখ্যাত কি এক উপায়ে বাত গ্রাতবেশীকে জল 1দয়ে বাঁচিয়ে 
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রাখতে পারে গাছেরা ৷ ব্যাপারটা দেখে তাজ্জব হয়ে গেছিলেন সোভিয়েত 
বিজ্ঞানীরা । কিছুতেই বুঝতে পারেন নি কাঁচের কয়েদ ঘরে বন্দী জল-বাঁণ্চত 
জল পেল কি করে প্রাতবেশীদের কাছ থেকে ! 

সলোখিন কিন্তু ‘ঘাস’ বইটিতে সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের একহাত নিরেছিলেন 
গাছেদের অবহেলা করার জন্যে । গাছহাঁন দুনিয়াটাকে কল্পনা করতে বলে- 
ছিলেন । 

লিখোঁছলেন আরও একটা অত্যাশ্চর্য ব্যাপার । গাছেদের কাছে যেন হাজার 
বছরের ফারাকটা কিছুই নয় । তা না হলে ট্ুটেনখামেনের সমাধি-মাঁন্দরে যে ফুলের 
মালা পাওয়া গিয়োছল, তার বর্ণ অমন তাজা থাকে কি করে? রাজসম্পদ, 
রাজসমারোহ সবই কালের গর্ভে বিলীন হয়েছে, হয়ান কেবল ফারাওয়ের বিধবা 
পত্নী রাক্ষিত পৃজ্পমালার বর্ণসমারোহ ! 

কয়লা, তেল আর প্রাকৃতিক গ্যাস--এই তিনটেই সৌরশান্তর তিন রকমের 
চেহারার জালান । সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা যে এই তিন জবালানির বদলে অন্য 


এক রকমের সৌরশন্তির সন্ধানে আছেন, তা গুকাশ পেয়োছল রসায়ন এবং 


জীবন পাত্রকার ১৯৭৩ সংখ্যায় । আমেরিকান নোবেল প্রাইজ প্রাপক মেলাভন 


ক্যালীভন ফটোঁসনথোঁসস নিয়ে গবেষণা করাছিলেন । তান আবিষ্কার করেন, 
স্োকিরণের প্রভাবে গাছের ক্লেরোফিল {জঙ্ক অক্সাইডের মত সৌঁম-কনডাকটরে 
ইলেকট্রন ত্যাগ করতে পারে । একটা গ্রীন ফটো এলিমেণ্ট’ও সংণ্টি করোছিলেন 
ক্যালভিন যা প্রতি বগসোণ্টামটারে ০.১ মাইকো-আ্যাম্পায়ার কারেন্ট উৎপাদন 
করতে পারত। কয়েক মিনিট পরে গাছের ক্লোৱরোফল 1নিঃশোষত হয়ে 


গেলে সল্ট সলিউশনে হাইড্রোকুইনোন মিশিয়ে ইলেকটোলাইট হিসেবে তাকে 


ফা ক্লোরোফিলকে আবার শ্তিপূর্ণ করা যেত । হিসেব করে দেখোঁছলেন 
ক্যাল 


ডন একটা ক্লোরোফিল ফটো এলিমেণ্ট দশ বগীমটার পাঁরামত জায়গায় 
এক কিলোওয়াট পাওয়ার উৎপাদন করতে পারে । বলেছিলেন, ব্যাপক হারে 
এই বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারলে ?সাঁক শতাব্দীর মধ্যে সিলিকন সোলার 
ব্যাটারীর চাইতেও একশ গুণ সস্তার বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হবে । 

প্রফেসর গনার কিন্তু গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছিলেন বিপুল উদ্যমে । তাঁর 
মণল প্রেরণা এসোঁছল যে প্রবন্ধ পড়ে তা লিখোঁছলেন তাঁরই একই সহকৰ্মা 
পিন্যুখিন। এই প্রবন্ধে একজন ভারতীয় ?ফাঁজরলাজস্ট এবং বায়োফিজিপিস্টের 
উল্লেখ ছিল_াঁাঁন জীবদ্দশায় প্রায় অজ্ঞাত ছিলেন-_মত্যুর পরেও তাঁর 
নামোল্লেখ একটা বিরল ঘটনা । ভারতীয় বৈজ্ঞাঁনকের গবেষণায় অনুপ্রাণিত 
হয়ে সোভিয়েত ভীদ্ভদ বিজ্ঞানীরা উঠে পড়ে লাগেন এবং ১৯৫৮ সালের 
[ডিসেম্বরে এই ভারতীয় ধাঁষর দ:-শ’তম জন্মাদবস পালন করেন আযাকাডোম অফ 


/ 


সায়েন্সের মূল সম্মেলন কক্ষে । একবাক্যে স্বীকার করেন উপোক্ষত এই 
ভারতীয় ' তাঁদের চোখ খুলে দিয়েছেন । ছ-বছর পরে সোভিয়েত ইউানিয়ন 
তাঁকে সম্মানিত করেন তাঁর নির্বাচিত রচনাবলী দ:খণ্ডের সন্দংশ্য সাঁচন একাঁট 
গ্রন্থাবলতে প্রকাশ করে । পণ্ডাশ বছর ভাগে ১৯০২ সালে যে সব মন্তব্য 
প্রকাশিত হয়েছিল এ ব্যাপারে, সেগ্ীলকেও সংগ্রহ করে ছাপা হয় একাঁট খণ্ডে 
(Response in the Living and Non-Living) | 

এই ভারতণর বৈজ্ঞানিকের নাম স্যার জগদীশচন্দ্র বস; । রচনাবলীর মধ্যে 
ইনিই প্রথম দেখিয়োছিলেন বিংশ শতাব্দীতে এখন প্রয়োজন প্রাচীন প্রাচ্যের জ্ঞান 
আর আধুনিক পাশ্চাত্যের সায়োণ্টীফক টেকাঁনক এবং ভাষার সমন্বয় সাধন । 


৫৫ 


দ্বিতীয় খণ্ড 


উদ্ভিদ রহস্যের পথিকৃৎ যারা 


দশ লক্ষ গুণ বিবর্ধিত উদ্ভিদ-জীবন 


_ আচাৰ্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, নথ” কালকাটা ৷ প্রাক-মুসালম ক্লাসিক ডিজাইনের 
একটা বাড়ী রয়েছে প্রায় বারো বধে জাঁমর ওপর ৷ মূল ভবনাঁটকে বলা হয় 
ইণ্ডিয়ান টেম্পল অফ সায়েন্স ফলকে যা লেখা আছে, তা এই ঃ এই মাঁন্দর 
উৎসর্গ করা হ’ল ঈশ্বরের নামে যাতে তিনি সম্মান এনে দেন ভারতকে, শান্ত 
দেন বিশ্বকে । 

এই ভবনের কাঁচের আধারে রাখা আছে পণ্ডাশ বছর আগে উদ্ভাবিত এমন সব 
সক্ষম ষণ্ত্রপাতি যা গাছপালার বদ্ধ আর আচরণ প্রক্রিয়া দশ কোট গুণ পর্যন্ত 
বিবার্ধত আকারে ধরতে পারে । বাঙালী বৈজ্ঞানকের বিপুল ধাশান্তর চাক্ষুস 
প্রমাণ এই ইন্সটুঃমেণ্ট ৷ ধুন 

মৃত্যুর পণ্টাশ বছর পরে এনসাইক্লোপাঁডয়। ব্রিটানিকায় তাঁর সম্বন্ধে লেখা 
হয় যে প্ল্যান্ট 1ফাঁজওলাঁজতে হীন এতদ্‌র এঁগয়োছলেন যে সমসামাঁয়ক কেউ 
তাঁর যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারে ন । 

বড় 1বাচন্ন জীবন স্যার জগদীশ বোসের । পড়োছলেন পাঠশালায়, পশ্চিমী 
অনুকরণ থেকে ছেলেকে দূরে রাখতে চেয়োছলেন তাঁর বাবা ৷ চার বছর বয়েসে 
এমন একজনের কাঁধে চেপে পাঠশালায় যেতেন পূর্ব জীবনে যে ছিল ডাকাত 
সদ্ণর-_জেল খেটে এসে চাকরী 1নয়োছলেন বালক জগদণশের বাবার কাছে ৷ 
জীবনের প্রথম শিক্ষা এই প্রান্তন ডাকাত সদ্ণরের কাছেই গ্রহণ করেছিলেন 

1তান--সমাজ পারিত্যন্ত এই মান;যাঁট গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল তাঁর মনকে । 

_ সেণ্ট জেভিয়াস* কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পর ফাঁজক্স আর গণিতে তাঁর 
দক্ষতা দেখে চমৎকৃত হয়ে কলেজের ফাদার লাফণ্ট তাঁকে ইংলণ্ডে গয়ে 1সাঁভল 
সাভস পরীক্ষা দিতে উপদেশ দিয়েছিলেন । জগদীশের বাবা কিন্তু এই 'পেশার 
ভয়াবহতা সম্যক উপলব্ধি করে ছেলেকে কোঁম্রজের ক্রাইস্টস্‌ কলেজে 'ফাঁজজ্স, 
কোমাস্ট; এবং উদ্ভিদ বিজ্ঞান পড়তে পাঠালেন । ফিরে এসে তিনি ভারতের শ্রেচ্ঠ 
কলেজ প্রোসডেন্সী কলেজে ফিজিক্সের অধ্যাপক পদ পেলেন । কিন্তু একজন 
ভারতীয় ইংরেজদের টপকে মাথায় গিয়ে বসবে, কলেজের প্রান্সিপ্যাল তা সহ্য 
করতে পারলেন না। তাঁর মতে কোনো ভারতীয়ই নাকি বিজ্ঞান পড়ানোর উপযুক্ত 
নয় । তাই তাঁর মাইনে ইংরেজদের মাইনের অর্ধেক করে দেওয়া হল । অপমানিত 
জগদশবাব় তিন বছর বেতনের চেক স্পর্শ না করে পাঁড়য়ে গেলেন । প্রাতাঁট 
লেকচার শুনতে ঘরে তিলধারণের জায়গা থাকত না, এত ভাল পড়াতেন তান ৷ 
শেষকালে হার মানল কর্তপক্ষ__মাইনে দেওয়া হল তাঁর সম্মান ও যোগ্যতা 
অনুসারে । ্‌ 


৫৯ 


দশ লক্ষ গুণ বিবর্ধিত উড্ভিদ-জীবন 


. আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, নথ কালকাটা ৷ প্রাক-মনসালম ক্লাসিক ডিজাইনের 
একটা বাড়ী রয়েছে প্রায় বারো বধে জাঁমর ওপর ৷ মূল ভবনাঁটকে বলা হয় 
ইশ্ডিয়ান টেম্পল অফ সায়েন্স ৷ ফলকে যা লেখা আছে, তা এই ঃ এই মান্দর 
উৎসর্গ করা হ’ল ঈশ্বরের নামে যাতে তানি সম্মান এনে দেন ভারতকে, শান্ত 
দেন বিশ্বকে ৷ 

এই ভবনের কাঁচের আধারে রাখা আছে পণ্টাশ বছর আগে উদ্ভাবিত এমন সব 
সক্ষম যন্ত্রপাতি যা গাছপালার বৃদ্ধি আর আচরণ প্রক্রিয়া দশ কোট গুণ পর্যন্ত 
বিবার্ধত আকারে ধরতে পারে ৷ বাঙাল? বৈজ্ঞানিকের 1বপ্ল ধাশান্তর চাক্ষুস 
প্রমাণ এই ইন্সটুুমেণ্ট । 

মৃত্যুর পণ্টাশ বছর পরে এনসাইকলোপাঁডয়া 'ব্রটাঁনকায় তাঁর সম্বন্ধে লেখা 
হয় যে প্ল্যান্ট ফিজওলজিতে হীন এতদূর এগিয়েছিলেন যে সমসামাঁয়ক কেউ 
তাঁর যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারে নি । 

বড় 1বাচন্ত জীবন স্যার জগদীশ বোসের ৷ পড়োছিলেন পাঠশালায়, পশ্চিমী 
অনুকরণ থেকে ছেলেকে দুরে রাখতে চেয়েছিলেন তাঁর বাবা ৷ চার বছর বয়েসে 
এমন একজনের কাঁধে চেপে পাঠশালায় যেতেন পূর্ব জীবনে যে ছিল ডাকাত 
সদৰ্ণর-_জেল খেটে এসে চাকরী 1নয়োছলেন বালক জগদশের বাবার কাছে ॥ 
জীবনের প্রথম শিক্ষা এই প্রান্তন ডাকাত সর্দারের কাছেই গ্রহণ করোছলেন 

1তাঁন__সমাজ পাঁরত্যন্ত এই মানুষাঁট গভীরভাবে নাড়া 'দিয়োছিল তাঁর মনকে । 

_ সেণ্ট জোভিয়াসৰ কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পর 1ফাঁজক্স আর গাঁণতে তাঁর 
দক্ষতা দেখে চমৎকৃত হয়ে কলেজের ফাদার লাফণ্ট তাঁকে ইংলণ্ডে গয়ে [সাঁভল 
সাভস পরীক্ষা দিতে উপদেশ দিয়েছিলেন । জগদীশের বাবা কিন্তু এই 'পেশার 
ভয়াবহতা সম্যক উপলব্ধি করে ছেলেকে কৌম্ব্রজের ক্রাইস্টস্‌ কলেজে ফাঁক, 
কৌমাস্টি, এবং উদ্ভিদ বিজ্ঞান পড়তে পাঠালেন । ফিরে এসে তিনি ভারতের শ্ৰেষ্ঠ 
কলেজ প্রোসডেন্সী কলেজে ?িভিক্সের অধ্যাপক পদ পেলেন । কিন্তু একজন 
ভারতীয় ইংরেজদের টপকে মাথায় গিয়ে বসবে, কলেজের [প্রন্সিপ্যাল তা সহ্য 
করতে পারলেন না। তাঁর মতে কোনো ভারতীয়ই নাকি বিজ্ঞান পড়ানোর উপযুক্ত 
নয় । তাই তাঁর মাইনে ইংরেজদের মাইনের অর্ধেক করে দেওয়া হল । অপমানিত 
জগদীশবাবু তিন বছর বেতনের চেক স্পর্শ না করে পাঁড়য়ে গেলেন । প্রতিটি 
লেকচার শুনতে ঘরে তিলধারণের জায়গা থাকত না, এত ভাল পড়াতেন তান ৷ 
শেষকালে হার মানল কর্তপক্ষ__মাইনে দেওয়া হল তাঁর সম্মান ও যোগ্যতা 
অনুসারে । 
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মাক্কীন যখন বোলোগনায় তার-ছাড়া শুন্য-পথে ইলেকটিকে সিগন্যাল 
পাঠানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, স্যার জগদীশ তখন সে ব্যাপারে সাফল্য লাভ 
করে বসে আহেন । মাকণনর পেটেণ্ট যে বছর বাজারে ছাড়া হয় তার এক হর 
আগেই ১৮৯৫ সালে একটা মিটিং হয়োছল কালকাটা টাউন হলে ৷ সভাপতি 
ছিলেন বাংলার লেফটেন্যাণ্ট গভণ্র স্যার জালেকজাণ্ডার ম্যাকোর্জ। এই 
মিটিংয়ে জগদীশ বোস [তিনটে দেওয়াল ফু'ড়ে লেকচার হল থেকে প'চাত্তর ফুট 
দরস্থ একটা ঘরে বিদ্যং-তরঙ্গ পাঠিয়ে একটা ভার লোহার গোলককে ছুড়ে 
ফেলোঁছলেন, একটা পিস্তল ছহড়োহিলেন এবং একটা বোমা ফাটিয়েছিলেন । 

ইংলণ্ডের রয়াল সোসাইটি আমন্ত্রণ জানালো শ্রীবোসকে । সে দেশে পত্র 
পানরকায় ঝড় তুলে তিনি দেশে ফিরতেই রয়াল সোসাইটির চাপে ইম্পিরিয়েল 
গভণমেন্ট চল্লিশ হাজার পাউণ্ড অন্নদান দিতে চাইল জগদীশ বোসের গবেষণার 
জন্য ৷ কিন্তু শেষ পর্যন্ত টাকা আর এল না মন ভেঙে গেল তাঁর ৷ ভাঙা 
নন অবশ্য জোড়া লেগোঁছল যখন নোবেল-প্রাইজ-বিজয়ী রবান্দুনাথ নিজে তাঁর 


সঙ্গে দেখা করতে এসে দেখা না পেয়ে এক গনচ্ছ ম্যাগনোলিয়া রেখে গেছিলেন 
সম্মানাচহ স্বরূপ । 


১৮৯৯ সালে জগদীশবাব; লক্ষ্য করলেন একটা অদ্ভুত ব্যাপার । বেশী খাটালে 
ধাতু ক্লান্ত হয়, জিরেন দিলে ন্বাভাবিক হয় । এই থেকেই তান সিদ্ধান্তে আসেন 


নে তরঙ্গ সৃষ্টি করে, তার সঙ্গে আশ্চৰ্য: 


আশ্চয সাদৃশ্য রয়েছে পেশী-ত্রঙ্গের । উভয় 
ক্ষেত্রেই জিৱেন দিলে, হাত বলোলে বা ঈষদ জলে নাইয়ে দিলে ক্লান্তি কেটে 
বায়--হয় না কেবল পটাশিয়ামের বেলা--বিষান্ত পেশী টিঁশনর মতই পটাশিয়ামকে 
বিভিন্ন বস্তুর সান্নিধ্যে আনলে তার আর স্বাভাবিকত| ফিরে আসে না । 
১৯০০ সালে প্যারিস এক্সাজাবশনে ইণ্টার-ন্যাশন্যাল কংগ্রেস অফ ফিভিক্সে 
শ্রীবোস যখন বললেন, সজীব এবং অজীবের ফারাকটা খুব প্রশস্ত নয় এবং 
অনতিত্রম্য নয়, তখন তাজ্জব বনে গেলেন বৈজ্ঞানিকরা । 


শর; হল এক্সপোরিমেণ্ট ৷ 


পরীক্ষানিরাক্ষা করে জগদণীশ বোস দেখলেন, আঘাত পেলে ধাতু আর পেশ যেমন 
সাড়া দেয়, ঠিক সেইভাবে উদ্ভিদেরাও সাড়া জাগায় ওপর থেকে নিচের শেকড়ের 


ডগা পযন্ত । অথচ তাদের নাকি স্নায়ংতন্ত্ৰ নেই । প্রাণীদের যেভাবে আরক 
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প্রভাবে আচ্ছন্ন করা যায়, জগদীশবাবু দেখলেন উদ্ভিদদেরও আচ্ছন্ন করা যায় 
সেইভাবে ৷ হাওয়ায় নারকোটিক ভেপার উড়ে গেলে স্বাভাবিকতা ফিরে পায় । 

১৯০১ সালের দশই মে ৰয়াল সোসাইটিতে আমান্ত্িত হয়ে চার বছরের গবে- 
ষণার সংক্ষপ্তসার "নিবেদন করে সর্বশেষে জগদীশবাব বলোছিলেন, আমার 
পৃবপুরুষরা তিন হাজার বছর আগে বলে গোঁছলেন, পাঁরবর্তনশশীল এই বিশ্ব- 
ব্ৰহ্মাণ্ডে এক এবং আঁদ্বিতীয়কে যারা দেখেহে, তারাই দেখেছে চিরন্তন সত্যকে-- 
আর কেউ না, আর কেউ না ! 

হৈ-হৈ পড়ে গিয়োছল জগদীশবাবূর বক্তৃতায় ! আশ্চর্যের বিষয়, কেউ 
প্রতিবাদও জানায়ান__শেষ ক'লাইনের আধিভৌতিক ধারণা সত্বেও । স্যার 
উইলিয়াম ক্স: তো চাপ দিলেন, খবরদার, বন্তৃতাটা ছাপবর সময়ে শেষের 
ক'লাইন যেন বাদ দেওয়া না হয়। শ্রীবোসকে সাধুবাদ জানিয়ে বলোছিলেন, 
যুক্তিতে আপনার খুঁত নেই । সারা জীবন ধাতুর প্ৰকৃতি নিয়ে গবেষণা করেছি, 
তাদের জীবন আছে, জেনে আম খুব সুখী । এরকম ধারণা নাকি তাঁরও ছিল, 
দ্িধাগ্রপ্তভাবে ধারণাটার উল্লেখ করতে গয়ে রয়াল ইন্পাটাটউশনে ধাক্কা খেয়েছেন ৷ 

১৯০২ সলে জগদীশবাব? তাঁর এক্সপোরমেণ্টের ফলাফল ছাপিয়ে দিলেন । 
লণ্ডন, প্যারিস আর বাঁলনে দেওয়া বন্ত'তামালা Response in the Living 
10101471170 নামক গ্রন্থে প্রকাশ করলেন । যেহেতু শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্যে 
গাছেদের কানকো বা ফুসফুস নেই, হজমের জন্য পাকস্থলী নেই এবং নড়াচড়ার 
জন্যে পেশ নেই, তাই তাঁর ধারণা হল উচ্চ শ্রেণীর প্রাণীদের মত গাছেদেরও 
উত্তেজনাবোধ থাকতে পারে__জাঁটল স্নায়;তন্দ্ৰ না থাকা সত্ত্বেও । 

পরের দুটো যুগ এই বিষয় নিয়েই গবেষণারত রইলেন জগদীশবাব। গাছেদের 
সঞ্কোচন িবাঁধত আকারে দেখার জন্যে একটা অপাটক্যল লিভার তৈরী 
করেছিলেন । সেই প্রথম এই অপটিক্যাল পাল্‌স্‌ রেকর্ডার দিয়ে ভীন্তদ"দেহবন্তরদের 
নড়াচড়া দ'শ্যগ্রাহ্য করে তুলতে সক্ষম হলেন ৷ বিজ্ঞান দুনিয়ার কাছে এতাবংবাল 
অদৃশ্য ছিল এই িবপুল বিস্ময় । 

এই ইন্সট্রুমেষ্ট দিয়ে জগদীশ টিকাটাক, কচ্ছপ, বণঙের চামড়ার আচরণের 
সঙ্গে সাদৃশ্য দেখিয়োছিলেন আঙুর, টম্যাটো, অন্যান্য ফুল আর সব্জীর চামড়ার 
আচরণ্রে। দেখয়োছলেন, উদ্ভিদে জগতের পাঁরপাক যন্ত্র প্রায় প্রাণী জগতের 
পাকস্থলীর অনুরূপ ৷ দেখিয়েছিলেন, প্রাণী-চোখের রোঁটনা আর বক্ষ-জগতের 
পাতায় আলোর যা প্রাতীক্রিয়া, তার মধ্যে একটা কাছাকছি সাদংশ্য রয়েছে । একই 
{ববধ‘ক দিয়েই প্রমাণ করেছিলেন, ক্রমাগত উদ্দীপ্ত করলে পেন সি 
ক্লান্ত ইয়।  প্রথমাটর ক্ষেতে দার এও SEL নড়াচড়া 
করে দেখিয়োছিলেন ৷ গরম আর ঠাণ্ডায় ঠিক কোন অবস্থা 
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সবচেয়ে ভাল হতে পারে, এই এক্সপৌরমেণ্ট করার সময়ে একাঁদন দেখলেন হঠাৎ 
শিউরে উঠল উীভ্তিদটা- প্রাণীজগতের মরণ-খে্চুনির মত সেই শিহরণ ৷ 
মৃত্যুকালে প্রচুর পরিমাণে ইলেকাঁটুক্যাল ফোর্স ত্যাগ করল উীদ্ভদটি । জগদীশ- 
বাবু বলেছিলেন, পাঁচশ সবুজ মটরদানা পাঁচশ ভোল্ট উৎপাদন করতে পারে । 

গাছেরা সীমাহীন পাঁরমাণ কার্বনডারঅক্সাইড পছন্দ করে, এই ধারণা 
উল্টে দিয়ে জগদীশবাবু দেখালেন, এই গ্যাস অধিক পাঁরমাণে তাদের দমবন্ধ করে 
দিতে পারে । কিন্তু প্রাণীদের যেমন আঁক্মজেন দিয়ে বাঁচানো যায়, তাদেরও 
আঁক্সজেন দিয়ে তাজা করে তোলা যায় । হুইস্কি অথবা জিন মদ্যে মানুষের 
মত উদ্ভিদরাও মাতাল হয়, পানশালার মাতালের মত টলমল বরে, জ্ঞান হারায়, 
পরে জ্ঞান ফিরলে 'হ্যাংগ-ওভার” অথবা মদ খাওয়ার পরবর্তী বিমান ভাব 
থাকে। অন্ততঃ সেইরকম স্পষ্ট লক্ষণ তানি দেখোঁছলেন । 

এক্সপেরিমেণ্টের ফলাফল দুটো প্রকাণ্ড খণ্ডে ১৯০৬ এবং ১৯০৭ সালে প্রকাশ 
করেন জগদীশবাব (রেসপন্স আ্যাজ এ মিন্স অফ ফাঁজয়লাজক্যাল ইনভেস- 
টিগেসন’) । মোট পৃজ্ঠা সংখ্যা ছিল ৭৮১ এবং ৩১৫টা আলাদা এক্সপোঁরপেণ্টের 
বিস্তারিত বিবরণ ছিল সেই খণ্ড দুটোয়। সাধারণ বিশ্বাসের পারপন্থী এই 
বইয়ের ব্যাখ্যায় জগদশবাব; বলোঁছলেন, কমবাস্‌ন্‌ ইঞ্জিনের ক্রিয়া অথবা ঘোড়া 
টেনে বন্দুক ছোঁড়ার তুলনা থেকে সবাই ধরে নিয়েছেন, যে কোনো উদ্দশপনার 
প্রাতিক্রিরা নিশ্চয় দুম করে ফেটে যাওয়া রাসায়ানক পরিবর্তনের অনুরুপ হবেন 
এনার্জি“ হন-হ করে কমে যাবে পাঁরণাম স্বরূপ ৷ 

পক্ষান্তরে জগদীশবাব;র এক্সপোঁরমেণ্টে দেখা গেল, উীন্তিদদের নড়াচড়া, বৃক্ষ" 
রসের উৰ্ধৰগাঁত এবং উত্ভিদের বদ্ধ ঘটছে পাঁরপার্্ থেকে এনা আহরণের 
জন্যে_যে এনার্জ তারা ভবিব্যং-ব্যবহারের জন্যে প্রচ্ছন্ন অথবা সণ্ডয় করে 
রাখতে পারে । বিপ্লবাত্মক এই আইডিয়া, বিশেষ করে উভিদদের নাভ আছে 
_ এই ধারণা উদ্ভদ-বিজ্ঞানীদের ক্ষোঁপয়ে দিল-_জগদাঁশবাবুকে তাঁরা পরম 
শন জ্ঞান করলেন । 

তাঁর দ্বিতীয় বইখানার ( কমপ্যারোটিভ ইলেকট্রো গফাজিয়লাজ ) তান 
৩২১টা বাড়াত এক্সপোরমেপ্ট দিয়ে দেখালেন উদ্ভিদ-জগতের নায়: একক এবং 
বাচ্ছন্ন হতে পারে, কিন্তু প্রাণী-জগতের স্নায়নর সঙ্গে তার পথকীকরণ সম্ভব নয় ! 

সমালোচকরা তাঁর আদ্যশ্রাদ্ধ করে ছেড়োছল এইসব 1বপ্লবাত্মক কথাবার্তা 
শুনে ৷ কুঠরীবদ্ধ মামুলা জ্ঞান নিয়ে যাঁর সমালোচনা করেছিল, তান যে 
পঞ্চাশ বছর পরের কথা বলছেন, তারা ভাবতেও পারোন-_তাই তাঁর ধ্যান ধারণার 
সমঝদার হওয়ার কেনো পথ তাদের ছিল না। 

বাধা পেয়ে না দমে গিয়ে যন্তরপাতিগুলোর আরও উন্নীত সাধনকরলেন জগদাশ- 
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বাবু যাতে আরো স্যক্ষ্য প্রতিক্রিয়া ধরা যায । এবার কিন্তু ফলাফল এত বিশ্বাস- 
উৎপাদনকারী হল যে তা প্রকাশিত হল রয়াল সোসাইটির "ফলজফিক্যাল 
ট্যানজ্যাকশন্স'-য়ে । সেই বছরেই জগদীশবাবু লিখলেন তাঁর তৃতীয় প্রন্থ__ 
“রসার্চেস অন ইরিটোবালটি অফ প্যাণ্টস্‌’, পঞ্ঠাসংখ্যা ৩৭৬, এক্সপোরিমেপ্ট 
সংখ্যা ১৮০ । 

রয়াল সোসাইটি যাতে জগদীশের উাভ্তিদ-গবেষণা-ব.ত্তান্ত না ছাপে, তাই 
একটি মাত্র বিরুদ্ধ ভোট খান দিয়েছিলেন, অনুতপ্ত সেই প্রাণনবিজ্ঞানী পরে এসে 
জগদাঁশবাবডুর কাছে অন্যায় স্বীকার করে বলেছিলেন, এরকম ব্যাপার-স্যাপার 
যে ঘটতে পারে, বিশ্বাসও করতে পারিনি । ভেবেছিলাম প্রাচ্য ধারণার বশবতাঁ 
হয়ে আপনার ব্যাদ্ধর গোড়ায় ধোঁয়া জমেছে । এখন স্বীকার করছি আপনি 
আগাগোড়া সঠিক । জগদীশবাবু অতীত ভুলে গিয়ে ভদ্রলোকের নামাঁট কখনো 
ফাঁস করেনান। 

ব.টশ প্রকাশনা ‘নেশন!’ য়ে সেই প্রথম নাঁথভুন্ত হল জগদীশবাব,র গবেষণার । 
লেখা হয়েছিল, সংক্ষ্য যন্ত্র দিয়ে গাজরের কাঁপুনি বিবর্ধন করে ক্ষমদে একখানা 
কাঁচ ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন জগদীশবাব; ৷ চিমটে দিয়ে চেপে ধরতেই কেপে 
উঠোঁছল গাজর, প্রতিফালত আলো ঘরের অন্যপ্রান্তে পড়োছল---বহ;গ;ণ বিবর্ধিত 
আকারে দেখা গিয়োছিল গাজরের কাঁপন । 

দনিরাতিষাশশ জর্জ বাৰ্নাড শ জগদীশের ল্যাবোরেটরীতে ম্যাগনিফায়ারের 
মাধ্যমে দেখেছিলেন বাঁধাকপির পাতাকে গরম জলে ডোবালে কি ভয়ংকর খিচুনি 
সহ মারা যায়। নিজের রচনা-সংগ্রহ জগদীশকে উৎসর্গ করে তিনি লিখোঁছলেন, 
“সামান্যতম দিচ্ছে বৃহত্তম জীবিত জীববিজ্ঞানীকে' । 

বৃটিশ দ্বাপপঞ্জের প্রশস্তির পুনরাবৃত্তি ঘটল ভিয়েনায়। বিখ্যাত 
জামণন আর আস্টুয়ান বিজ্ঞানীরা এক বাক্যে বললেন, নতুন এই তদন্ত ধারায় 
ক্যালকাটা অনেক এগিয়ে আছে আমাদের চেয়ে । 

কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯১৭ সালে ‘স্যার’ উপাধি দেওয়া হল জগদীশ 
বাবুকে । উনষাটতম জন্মদিন উপলক্ষ্যে কলকাতার ইন্সটিটিউট অফ রিসার্চে 
ভাষণ দিতে গয়ে বললেন, তাঁর জীবনের লক্ষ্য সব আবিদ্কারই যেন জনগণের 
সম্পত্তি হয়ে দাঁড়ায়_-তাঁর ইন্সা্টাটউট থেকে কোনো আবিচ্কারের পেটেণ্ট 
যেন না নেওয়া হয় । অতীতেও তান পেটেণ্ট নিতে চাননি বলেই মার্কীনর বদলে 
বেতার টোলগ্রাফির জনক হতে পারেননি । আইিয়াকে তান লাভে পাঁরণত 
করতে পারতেন পেটেন্ট নিয়ে নিলে । 
ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠার এক বছর পরে স্যার জগদীশ ঘোষণা করলেন, 


ক্লেসকোগ্রাফ নামে একটা নতুন ইন্সটুমেন্ট তিনি আবিচ্কার করেছেন ৷ 
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ৰ 


বিশ্বের সবচেয়ে শাল্তিশালী মাইক্লোসকোপও যা পারোঁন, কেসকোগ্রাফ যন্ত্র 
তাই পারবে__উদ্ভিদদের নড়াচড়া ১০,০০০ গণ পর্যন্ত বিবাধত করতে 
পারবে, সেই সঙ্গে এক মিনিটের মধ্যে উদ্ভিদদের পাঁরবর্তন আর বৃদ্ধ কতখানি 
হচ্ছে, তাও রেকর্ড করতে পারবে । এই যন্ত্র দিয়েই জগদীশবাবু দেখালেন ছন্দে 
ছন্দে বধিত হয় উভিদরা । প্রথম স্পন্দন অনেকখানি বৃদ্ধি আনে, তারপরের 
*পন্দনে তার এক চতুর্থাংশ কুচকে যায়। কলকাতায় এই স্পন্দনের গড়পরতা 
হিসেব দেখা গোছল প্রায় তিন মিনিট । 

এর পরেই তিনি 'ব্যালেন্সড রেসকোগ্রাফ* যন্ত্র আবিজ্কার করে গাছেদের 
বাঁদ্বহারের তফাৎটা প্রতি সেকেন্ডে এক ই!ণ্ড্রি দশ লক্ষ ভাগের ১/১৫০০ ভাগ 
পর্যন্ত পারমাপ করতে পেরোছিলেন। 

আমেরিকার ‘সায়েণ্টিফিক আমেরিকান" জার্ণালে লেখা হল, ডষ্টর বোসের 
ক্লেসকৌগ্রাফের তুলনায় আলাদীনের আশ্চৰ্য" প্রদীপও হার মেনে বায় । 

১৯১৯ এবং ১৯২০তে স্যার জগদীশের ইউরোপ সফরের সময়ে রক্ষণশীল 
‘টাইমস্‌’ লিখোঁছল-_-ইউরোপের আমরা এখনো বর্বর পর্যায়ে রয়েছ ; প্রাচ্যের 
এই মানুষটি গোটা ব্রহ্গাণ্ডের সংশ্লেষ ঘাঁটয়ে এক এবং আদ্বতীয়র মধ্যে এনে 
ফেলেছেন যাবতীয় প্রকাশিত পারবর্তনকে। 

এত কাণ্ডর পর যখন ১৯২০ তে স্যার জগদীশকে রয়াল সোসাইটির ফেলো 
করা হবে ঘোষণা করা হল, অবিশ্বাসীদের খতখংতানি গেল না। ওঁর এক 
পণরোনো বিরোধা প্রফেসর ওয়েলার বললেন, কেসকোগ্রাফের ভিমনস্‌টেশেন চাই 
বিশেষজ্ঞদের সামনে । লণ্ডন ইউনিভাসটিতে ১৯২০র ২৩শে এপ্রিল এর 
মনোবাস্থা পুরণ করেছিলেন স্যার জগদীশ । ‘টাইম্‌স্‌’ পত্রিকায় বেশ 
কয়েকজন সতীর্ঘর সঙ্গে লড‘ র্যালে [িখোঁছলেন, উদ্ভিদের বৃদ্ধ যে সঠিকভাবে 


নিণাতি হয় এই যন্তে, সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ । দশ লক্ষ থেকে এককোটি 
গণ পর্যন্ত বিবর্ধন সম্ভব ক্লেসকোগ্ৰাফে । 


পাঁচই মে টাইম্‌স্‌-য়ে স্যার 


জগদীশ নিজে লিখলেন, জোর করে চাঁপয়ে 
দেওয়া প্রতিবন্ধক বিজ্ঞানের আগ্র 


সর শ্রথ করে । গত বিশ বছর আমাকে নানা- 
ভাবে ইচ্ছে করে আটকে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে ৷ কিন্তু এসবই ঝেড়ে ফেলছি 
এই কারণে যে শেষ পযন্ত তো এই দেশের মহান: বিজ্ঞানীরা আমাকে স্বীকৃতি 
দিয়েছেন ৷ ১৯২৩ সালে আবার যখন ইউরোপ সফরে গেলেন স্যার জগদীশ’ 
বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক হেনরা বার্গলন তাঁর ভুয়সা প্রশংসা করেছিলেন 
লিখিতভাবে । সেই বছরেই প্রকাশিত হয় স্যার জগদীশের ২২৭ পৃষ্ঠার বই 
‘দ্য কিলজাঁক অক দ্য জ্যাসেপ্ট অফ স্যাপ’ ৷ হেনরী বার্গসন ?লখোঁছলেন, অব- 
শেষে প্রকৃতি তাঁর সত্ব রক্ষিত গঃপ্তকথা ফাঁস করতে বাধ্য হলেন । 
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কৌতুকচ্ছলে {লিখল ‘লা মাটন, পান্রকা__এরপর ফুলের ঘায়ে কে বেশী কষ্ট 
পাচ্ছে বলা হবে? ফুল, না মাহলাট ? ৰ 

১৯২৪ আর ১৯২৬ সালে মোট ৫০০ পৃষ্ঠার আরো দ্বটো বই ছাপালেন 
স্যার জগদশ ৷ বহ; এক্সপোরমেণ্টের বৃত্তান্ত এই বই দ্খানার নাম “দ্য 
{ফলজাঁফ অফ ফটোসিনথোঁসসূ* এবং ‘দ্য নারভাস মেকানিজ্‌মস্‌ অফ প্ল্যাণ্টস্‌৷ 
১৯১৬ য়ে তাঁকে লীগ অফ নেশনস কাঁমিটির ইণ্টারকালচারাল কো-অপারেশনের 
সদস্য নির্বাচন করা হল। আযালবার্ট আইনস্টাইন-ও ছিলেন এই কাঁমাঁটতে ৷ 

ভারত সরকারের চৈতন্যোদয়ের জন্য স্যার অলিভার লজ, জুলিয়ান হাক্সলে 
এবং রয়াল সোসাইটির প্রেঁসডেণ্টসহ বেশ কয়েকজন চাপ দিলেন বড়লাটকে, স্যার 
জগদণশের প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ ঘটানো হোক। 

১৯২৯য়ে অবসর প্রাপ্ত স্যার জগদীশ তাঁর নিজের প্রাতষ্ঠানের লেকচার হলে 
সারা জগবনের বৈজ্ঞানিক দর্শনকে পেশ করলেন সংক্ষিপ্ত আকারে ব্রোঞ্জ, রুপো 
আর সোনা দিয়ে নামত হিন্দ সর্ব দেবতার রথার:ঢ় মহাকাশ পারক্রমারত ম:তির 
নিচে দাঁড়িয়ে । বললেন, সজীব আর অজাব বস্তুর মধ্যেকার সীমারেখা অদশ্য 
হয়ে যেতে দেখে আমি বিস্মিত হয়োছ। বুঝেছি আলোকময় জগতের মাঝে 
আমরা অন্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। আমাদের নিজেদের এই জীবন আর উদ্ভিদের 
জীবনের মধ্যে সম্ভাব্য কোনো সম্পর্ক আছে কী? অনুমান নয়, হাতেনাতে এখন 
তা অকাট্যভাবে দেখানো যাচ্ছে । প্ররোনো সব অসমাঁথত ভিত্তিহীন ধারণা 
ত্যাগ করা দরকার এখন । শেষ আবেদন জানাই উী্িদের উদ্দেশেই__উদ্ভিদদের 
নিজেদের স্বাক্ষর না থাকলে যেন কোনো সাক্ষ্যই গ্রহণ করা না হয়। 


উত্ভিদদের রূপান্তর 

যাঁদও এর মধ্যেই সাড়ে তিন লক্ষ প্রজাতির উাভিদের 1ফাঁরাঁন্ত হয়ে গেছে, তা: 

সত্ত্বেও কোন: শান্তি বাঁচিয়ে রেখেছে উন্ভিদ-জগংকে, তা কিন্তু আজও বিজ্ঞানের 
আওতায় আসেনি । 

১৫৮৩ সালে ১৫২০টা উদ্ভিদকে ১৫টা শ্ৰেণীতে সাজান বীজ আর ফলের 
ভিত্তিতে ফ্লোরেন্সের এক ভদ্রলোক কেসালপাইনাস ৷ তাঁর পরেই ৮০০০ উাদ্ভদকে 
বাইশটা শ্রেণীতে সাজান ফরাসী তুনিফোর্ট ফুলের পাপাঁড়র রঙের ভিতিতে ৷ 

সেই প্রথম বংশবধদ্ধর ব্যাপারকে টেনে আনা হল উীদ্ভদ-বিজ্ঞানে ৷ খণ্ট 
জন্মের ৫০০ বছর আগে যদিও হেরোডোটাস বলেছিলেন ব্যাবিলোনয়ানরা দন 
রকমের তালবৃক্ষ আলাদা করে চিনেছিল__একটা পরাগরেণ, ছিটিয়ে দিত 
আরেকটার ফুলে ফল উৎপাদনের জন্যে_তা সত্তেও সপ্তদশ শতাব্দীর শেষাধেরি 
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আগে কেউ উপলব্ধি করে নি যে উদ্ভিদেরাও বংশবৃদ্ধির তাগিদসম্পন্ন প্রাণী 
তাদের নিজেদেরও একটা বংশব.দ্ধ তাঁগিদের জীবন আছে । 

যে উদ্ভিদে ফুল ধরে, সে উদ্ভিদের বীজ সৃচ্টি এবং প"নিষেক বা গভবাধানের 
জন্যে যে পরাগরেণনর প্রয়োজন আছে, এ-তত্ব প্রথম পাঁরবেশন করেন একজন 
জার্মান__রুডলফ জ্যাকব ক্যামেরোরিয়াস। ১৬৯৪ সালে প্রকাশিত তাঁর গ্ৰন্থটি 
বিস্ময়ের উদ্রেক করে পাঁণ্ডতসমাজে ৷ 

াদভদদের যে স:স্পষ্ট পৰং এবং স্ত্রী জননেন্দ্রিয় আছে, অণ্টাদশ শতাব্দশর 
পাঁণ্ডতরা দাঁতভাঙা ল্যাটিন নাম দিয়ে তা ধামাচাপা দেন। ভালভা-কে তাঁরা 
বললেন প্টিগমা, ভ্যাজাইনাকে স্টাইল, পোনস এবং গ্র্যান্সকে ফিলামেণ্ট আর 
আযান্থার । 

হাজার হাজার বছর ধরে বহ; প্রাতকুল অবস্থার মধ্যেও উদ্ভিদরা তাদের 
বংশবাদ্ধর জীবন অব্যাহত রেখেছে । কিন্তু তাদের এই ক্ষমতাকে তাচ্ছিল্য 
করা হল পদং দেহ ষন্ত্কে ‘স্ট্যামেন’ আর স্ত্রী দেহযন্্কে ‘পিস্‌টিল’ নামকরণ 
ঝরে। স্কুলের ছেলেমেয়েরা তাত্জব হত বাঁদ শুনত প্রাতাট 1শষের প্রতিটি 
শস্যদানা গ্রত্মকালে এক-একটা ভ্রুণকোষ বা গভণশয় এবং শিষ-পাঁরবৃত শস্য" 
দানার রেশমী কেশের আড়ালে এক-একটা পথ 1শষের ওপরকার প্রতিটি শস্যকে 
ফলন্ত করার জন্য প্রস্তুত, যাঁদ জানত প্রাতাঁট বীজ এক-একাঁট মিলনের ফল- 
শ্রীত-_তাহলে ক তারা তাঙ্জব হয়ে যেত না ?  দাঁতভাঙা ল্যাটিন নামের সঙ্গে 
বন্তাধান্ত করার দরকারই হত না যাঁদ িশোর কশোৱরীরা জানত প্রাতটা পরাগরেণহ 
অনুপ্রবেশ করে কেবল এক-একটা গভশয়ে যার মধ্যে থাকে কেবল একটিই 
বাঁজ, তাহলে কি উদ্ভিদবিজ্ঞানে তাদের কৌতুহলের সপ্তার ঘটত না ? তামাকের 
একাটি মাত্র বীজকোষের এক ইণ্টির যোলভাগের মান্র এক ভাগ জায়গার মধ্যে 
পড়ে থাকে ২৫০০ বাজ, চাব্বশ ঘণ্টার মধ্যে এই ২৫০০ বাঁজের মধ্যে অনুপ্রবেশ 
ঘটেএ-ততব কি বিদ্ময়কর নয় ? পড়তে আগ্রহ জাগায় না ? প্রকৃতির বিদ্ময় 
দিয়ে অংকুরিত তর;ণ মনে জ্ঞানের স্পৃহা জাগানোর বদলে মধ্যযুগের শিক্ষকরা 
শৃধনমনুধন পাখী আর মৌমাছিদের টেনে আনলেন উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধি ক্রিয়ার 
মল রহস্যে__-আসল তথ্য অনুদ্ঘাঁটিতই থেকে গেল । 

উভালঙ্গ আদিপ;র:ব থেকেই মানুষের উদ্ভব, এই প্রাচীন জ্ঞানে'র সঙ্গে 
উদ্ভিদের উভলিঙ্গ ধর্মের সাদৃশ্য কল্পনা করার ক্ষমতা কটা বিশ্বাবদ্যালয়ের আজ 
আছে ? স্ব-গভ্ধান এড়িয়ে যাওয়ার ক্ষমতা কয়েকাঁট উঠ্ভিদের মধ্যে যেভাবে 
আছে, তা মনে হয় যেন অলোৌকিক। কিছু পামবক্ষ স্ট্যামিনেট প্নষ্প সংষ্টি 
করে এক বছরে, আরেক বছরে পিসাঁটলেট পুজ্প। ঘাস এবং শস্যের ক্ষেত্রে 
একের দ্বারা অন্যের গর্ভণধান ঘটে হাওয়ার দ্বারা, বেশশর ভাগ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে 
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পাখী আর কাঁটপতঙ্জের দৌলতে ৷ গভশাধান যার ঘটেনি, সে ফুল আটাঁদন 
পর্যন্ত অথবা শহাকয়ে ঝরে না যাওয়া পর্যন্ত তাঁৱ সুগন্ধ বিতরণ করে । অথচ 
অনুপ্রবেশ একবার ঘটে গেলেই সাধারণতঃ আধঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে বন্ধ করে 
সুগন্ধ বিতরণ । মানুষের ক্ষেত্রে যেমন কামনা-তিন্ততায় সুগন্ধ দুর্গন্ধতে পর্য 
বাঁসত হয়, ফুলের ক্ষেত্রেও ঘটে তাই ৷ একইভাবে একবার যাঁদ অনুপ্রবেশের জন্যে 
প্রস্তুত হয়, স্ত্রী দেহযন্তে উত্তাপ সণ্ডারিত হয় ৷ এই ব্যাপার প্রথম লক্ষ্য করোছিলেন 
ফরাসগ উভিদৰ্ণবজ্ঞানী ব্লগানয়ার্ট । 'কলোকাসয়া অদোরাতা' নামে একাঁট ফুলের 
সবুজ সমারোহ লক্ষ্য করতে গয়ে তিনি আবিচ্কারাঁট করে ফেলেন । দেখলেন, 
ফুল ধারণের সময়ে উভ্ভিদটার তাপ বাধ পায় প্রাতাদন অপরাহে তিন থেকে ছ- 
ঘণ্টার মত-_ছাঁদন থাকে এই তাপবাদ্ধ-__ঠিক যেন জবর হয়। অনুপ্রবেশের ঠিক 
সময়টিতে দ্র দেহযন্ত্রে থার্মোমিটার প্রবেশ কাঁরয়ে রগানিয়ার্ট লক্ষ্য করেন 
উদ্ভিদের অন্যান্য অংশের চেয়ে তাপমাত্রা বাড়ে এগারো ডিগ্রী সোণ্টগ্রেডের মত ৷ 

অধিকাংশ পরাগরেণু দাহ্যশান্তসম্পন্ন হয়। তেতে লাল হয়ে ওঠা কোনো 
কিছুর ওপর ফেলে দিলে বন্দুকের বারএদের মত জলে ওঠে দপ করে । একসময়ে 
থিয়েটারের মণ্ডে কৃত্রিম বিদন্যং সংণ্ট করা হত এইভাবে__গরম চাটুর ওপর 
নিক্ষেপ করা হত লাইকোপোঁডিয়ামের পরাগরেণ ন ৷ বহ, উন্তিদের পরাগরেণ? যে 
ধরনের গন্ধ ছাড়ে, তার সঙ্গে আশ্চর্য সাদশ্য আছে জন্তু বা মানুষের শক্- 
সৌরভের ৷ একই ক্রিয়া একই রকমভাবে সম্পাদন করে পরাগরেণ॥ উাঁভ্তদের স্ত্রী 
দেহযন্তমুখে প্রবেশের পর-পুরো পথে পাঁরভ্রমণ সেরে গৰ্ভাশয়ের মধ্যে প্রবেশ 
করে এবং 'ডিদ্বাণুর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয় । পশন এবং মানুষের ক্ষেত্রে যেমন, 
উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও তেমাঁন বংশবাদ্ধর রুচি আছে। কতকগুলি শৈবালের শনুক- 
কগট ভোরের শাশিরবাহিত অবস্থায় স্ব সন্ধানে পরিচালিত হয়ে ম্যালিক 
আযাসিডের স্বাদে আকৃষ্ট হয় , সুক্ষ কাপের 'দকে_যার তলদেশে অনুপ্রবেশের 
প্রতপক্ষায় থাকে শৈবালের ডিম্বাণরা । ফার্নের শনুকুকীটরা পক্ষান্তরে চিনি 
পছন্দ করে এবং সাম্ট জলে স্ত্রী অন্বেষণ করে নেয়। 

উদ্ভিদে এই বিশেষ হীন্দিয়ক্ষমতা আঁবছকার করে ক্যামেরোরয়াস সাড়া স্ণ্ট 
করবার পর পদ্ধীতমূলক উদ্ভিদবিজ্ঞান পর্যালোচনা শর; করেন কাল” লিন ৷ 
এর পদ্ধতির নামই হয়ে গিয়োছল বংশবৃপ্ধির দেহযন্্র পদ্ধতি । স্ৰী এবং 
পুরুষ বংশবৃদ্ধির দেহযন্তের {ভাণ্ডিতে ভীন্ভিদ-জগৎকে শ্ৰেণীভুক্ত করেন ইনি 
এবং ছ-হাজার বাভিন্ন উদ্ভিদকে নথিভুক্ত করেন ৷ বট্যানির ছাত্ররা পরম উৎসাহিত 
হয়েছিল তাঁর উদ্ভাবিত এই পদ্ধাীততে। আজও উদ্ভিদের নামকরণে ল্যাটিন নাম 
ব্যবহারের রেওয়াজ সত্তেও প্রথম ব্যান নামকরণ করেন, তাঁর নামটাও জুড়ে 
হয় শেষে_যেমন, (Pisum 50110 Linnaeum ) ; শেষ নামটা 
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আগে কেউ উপলব্ধি করে নি যে উান্ভদেরাও বংশবাদ্ধর তাগিদসম্পন্ন প্রাণী_ 
তাদের িজেদেরও একটা বংশবদ্ধ তাঁগদের জীবন আছে । 

যে উদ্ভিদে ফুল ধরে, সে উদ্ভিদের বীজ সৃষ্ট এবং নিবেক বা গভণধানের 
জন্যে যে পরাগরেপণুর প্রয়োজন আছে, এ-তত্ত প্রথম পরিবেশন করেন একজন 
জার্মান__রুডলফ জ্যাকব ক্যামেরেরিয়াস। ১৬৯৪ সালে প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থটি 
বিস্ময়ের উদ্রেক করে পণ্ডিতসমাজে ৷ 

উাঁদভদদের যে স:ম্পস্ট পতং এবং স্ত্রী জননোন্দুয় আছে, অষ্টাদশ শতাব্দীর 
পাঁণ্ডতরা দাঁতভাঙা ল্যাটিন নাম দিয়ে তা ধামাচাপা দেন। ভালভা-কে তাঁরা 
বললেন স্টিগমা, ভ্যাজাইনাকে স্টাইল, পেনিস এবং গ্র্যাল্সকে ফিলামেণ্ট আর 
আযান্থার । 

হাজার হাজার বছর ধরে বহু প্রাতকুল অবস্থার মধ্যেও উদদ্ভিদরা তাদের 
বংশবহাদ্ধর জীবন অব্যাহত রেখেছে । কিন্তু তাদের এই ক্ষমতাকে তাচ্ছিল্য 
করা হল পৰং দেহ যন্ত্রকে ‘প্ট্যামেন’ আর স্ত্রী দেহযন্্রকে “পিস্‌টিল’ নামকরণ 
বরে। স্কুলের ছেলেমেয়েরা তাজ্জব হত বাদ শুনত প্রা্তাট ?শষের প্রাতাঁট 
শস্যদানা গ্রীদ্মকালে এক-একটা ভ্রুণকোষ বা গভণশয় এবং শিষ-পাঁরবৃত শস্য" 
দানার রেশমী কেশের আড়ালে এক-একটা পথ ?শষের ওপরকার প্রতিটি শস্যকে 
ফলন্ত করার জন্য প্রস্তুত, যাঁদ জানত প্রাঁতাঁট বঈজ এক-একটি মিলনের ফল- 
শ্রণাত-_তাহলে কি তারা তাজ্জব হয়ে যেত না ?  দাঁতভাঙা ল্যাঁটন নামের সঙ্গে 
ধস্তাধান্ত করার দরকারই হত না যাঁদ কিশোর {কশোরীরা জানত প্রাতটা পরাগরেণ? 
অনুপ্রবেশ করে কেবল এক-একটা গভশয়ে যার মধ্যে থাকে কেবল একাঁটই 
বীজ, তাহলে কি উদ্ভিদবিজ্ঞানে তাদের কৌতুহলের সঞ্চার ঘটত না ? তামাকের 
একাট মান্র বীজকোষের এক ইণ্ডির যোলভাগের মাত্র এক ভাগ জায়গার মধ্যে 
পড়ে থাকে ২৫০০ বাঁজ, চাঁব্বশ ঘণ্টার মধ্যে এই ২৫০০ বাঁজের মধ্যে অনুপ্রবেশ 
ঘটে-_এ-তত্ব কি বি্ময়কর নয় ? পড়তে আগ্রহ জাগায় না ? প্রকৃতির বিস্ময় 
দিয়ে অংকুরিত তর;ণ মনে জ্ঞানের স্পৃহা জাগানোর বদলে মধ্যযুগের শিক্ষকরা 
শঃধনমনধ; পাখী আর মৌমাছিদের টেনে আনলেন উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধি ক্রিয়ার 
মল রহস্যে--আসল তথ্য অনুদ্ঘাটিতই থেকে গেল । 

উভালঙ্গ আঁদিপ্যরষ থেকেই মানুষের উত্তব, এই “প্রাচীন জ্ঞানে'র সঙ্গে 
উদ্ভিদের উভালঙ্গ ধর্মের সাদৃশ্য কল্পনা করার ক্ষমতা কটা বিশ্বাবদ্যালয়ের আজ 
আছে £ প্ৰ-গভণধান এড়িয়ে যাওয়ার ক্ষমতা কয়েকটি ডীন্ডদের মধ্যে যেভাবে 
আছে, তা মনে হয় যেন অলোৌকিক। কিছু পামবৃক্ষ স্ট্যামনেট পুষ্প সংগ্টি 
করে এক বছরে, আরেক বছরে পিসটিলেট পুঙ্প। ঘাস এবং শস্যের ক্ষেত্র 
একের দ্বারা অন্যের গভণধান ঘটে হাওয়ার দ্বারা, বেশশর ভাগ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে 
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পাখী আর কীটপতঙ্গের দৌলতে ৷ গভনাধান যার ঘটেনি, সে ফুল আটাঁদন 
পর্যন্ত অথবা শহীকয়ে ঝরে না যাওয়া পর্যন্ত তাঁর সুগন্ধ বিতরণ করে । অথচ 
অনুপ্রবেশ একবার ঘটে গেলেই সাধারণতঃ আধঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে বন্ধ করে 
সুগন্ধ বিতরণ ৷ মানুষের ক্ষেত্রে যেমন কামনাশতন্ততায় সুগন্ধ দনর্গন্ধতে পর্য- 
বাঁসত হয়, ফুলের ক্ষেত্রেও ঘটে তাই ৷ একইভাবে একবার যাদি অনুপ্রবেশের জন্যে 
প্রস্তুত হয়, স্ত্রী দেহযন্বে উত্তাপ সপ্টারত হয় ৷ এই ব্যাপার প্রথম লক্ষ্য করোছিলেন 
ফরাসী উদ্ভিদ-ীবিজ্ঞান? ব্রগানয়ার্ট । ‘কলোকাসিয়া অদোরাতা নামে একাঁট ফুলের 
সবুজ সমারোহ লক্ষ্য করতে গিয়ে তান আঁবিদ্কারাট করে ফেলেন । দেখলেন, 
ফুল ধারণের সময়ে উভিদটার তাপ বুদ্ধি পায় প্রতিদিন অপরাহে তিন থেকে ছ- 
ঘণ্টার মত__ছাঁদন থাকে এই তাপবাদ্ব__ঠিক যেন জবর হয়। অনুপ্রবেশের ঠিক 
সময়টিতে দ্র দেহযন্তে থার্মোমিটার প্রবেশ কাঁরয়ে ব্লগনিয়ার্ট লক্ষ্য করেন 
উঁন্তিদের অন্যান্য অংশের চেয়ে তাপমাত্রা বাড়ে এগারো ডিগ্রী সোণ্টিগ্রেডের মত ৷ 

অধিকাংশ পরাগরেণু দাহ্যশান্তসম্পন্ন হয় । তেতে লাল হয়ে ওঠা কোনো 
কিছুর ওপর ফেলে দিলে বন্দুকের বার দের মত জলে ওঠে দপ করে । একসময়ে 
থিয়েটারের মণ্ডে কৃত্রিম বিদ্যুৎ সর্ণন্ট করা হত এইভাবে__গরম চাটুর ওপর 
নিক্ষেপ করা হত লাইকোপোডিয়ামের পরাগরেণ॥ । বহ উদ্ভিদের পরাগরেণ? যে 
ধরনের গন্ধ ছাড়ে, তার সঙ্গে আশ্চর্য সাদংশ্য আছে জন্তু বা মানযের শখ 
সৌরভের ৷ একই ক্রিয়া একই রকমভাবে সম্পাদন করে পরাগরেণ॥ উদ্ভিদের স্ত্রী 
দেহযন্্মূখে প্রবেশের পর- পুরো পথে পারভ্রমণ সেরে গর্ভাশয়ের মধ্যে প্রবেশ 
করে এবং ভিম্বাণুর মধ্যে অনুপ্রাবষ্ট হয় । পশন এবং মানুষের ক্ষেত্রে ষেমন, 
উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও তেমাঁন বংশবাদ্ধর রুচি আছে। কতকগুলি শৈবালের শুক্র 
কাট ভোরের 1শাশিরবাহিত অবস্থায় স্ত্রী সন্ধানে পারচালিত হয়ে ম্যাঁলক 
আযাসিডের স্বাদে আকৃষ্ট হয় ,সক্ষন্ন কাপের দিকে--যার তলদেশে অনুপ্রবেশের 
প্রতীক্ষায় থাকে শৈবালের 'ডিদ্বাণ;রা ৷ ফার্নের শরক্রকীটরা পক্ষান্তরে চিনি 
পছন্দ করে এবং সুমিষ্ট জলে স্ত্রী অন্বেষণ করে নেয়। 

উত্তিদে এই বিশেষ হীন্ড্রিয়ক্ষমতা আবিচ্কার করে ক্যামেরোরিয়াস সাড়া স্ন্ট 
করবার পর পদ্ধীতমূলক উত্ভিদবিজ্ঞান পর্যালোচনা শুর; করেন কাল‘ লিন! 
এণর পদ্ধীতর নামই হয়ে গিয়েছিল বংশবাৃদ্ধির দেহযন্দ্র পদ্ধাত। স্ত্রী এবং 
পারূষ বংশবাদধর দেহযন্তের {ভাণ্ডিতে উদ্ভিদ-জগৎকে শ্ৰেণীভুক্ত করেন ইনি 
এবং ছ-হাজার বিভন্ন উদ্ভিদকে নথিভুন্ত করেন ৷ বট্যানর ছাত্ররা পরম উৎসাহিত 
হয়োছিল তাঁর উদ্ভাবিত এই পদ্ধাতিতে। আজও উদ্ভিদের নামকরণে ল্যাটিন নাম 
ব্যবহারের রেওয়াজ সত্বেও প্রথম ব্যান নামকরণ করেন, তাঁর নামটাও জুড়ে 
দেওয়া হয় শেষে যেমন, ( Pisum Sativum Linnaeum ) ; শেষ নামটা 
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কাল‘ লিন-য়ের স্মৃতিরক্ষার্থে ৷ 

উত্তিদদের শ্ৰেণীভুক্ত করার ব্যাপারে বংশব:দ্ধি প্রবণতার সাহায্য নিতে গেলে 
কাঁবসুলভ প্রতিভার প্রয়োজন । লিন বা লিনিয়াসের মতত্যুর আট বছর পর 
১৭৮৬ সালের সেপ্টেম্বরে সাঁইত্রিশ বছরের দাঘণ‘দেহণ সুদৰ্শন এক যুবক 
কাললবাদে উত্ভিদ অভিযানে বোঁরয়ে সহসা গ্রচালিত পুরো পদ্ধতিটার বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহী হলেন ৷ ইনিই জামণানীর সবচেয়ে বড় কবি গ্যেটে । 

গাছপালার মধ্যে আনমনাভাবে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ উদ্ভিদ-জগতের আশ্চর্য 
প্রকাতি তাঁর চোখ খুলে দিল-_যেন দিব্যদৃষ্টি লাভ করলেন মহাকবি । পরবর্তাঁ 
কালে ইনি কি হয়েও বিজ্ঞানের আসনে স মান পেয়েছেন ॥ অথচ সমসাময়িক 
পাঁণ্ডতরা তাঁকে টিটাকিৰিই দিয়েছিলেন, যেমন দিয়েছিলেন ডারউইনকে তাঁর 
আঙ্গিক বিবর্তনবাদের জন্যে । সুবিখ্যাত জীববিজ্ঞান আরননস্ট হেকেল গ্েটেকে 
মনে করতেন ডারউইনের সহকমাঁ। আগ্গিক বিবর্তনবাদ যাঁরা প্রাতন্ঠিত বরেন, 
তাঁদের অন্যতম প্রকৃতি-দাশবানক । 

ীলপজিগ ইউানিভাঁসাটতেই গ্যেটের মন বিদ্রোহ হয়েছিল কড়া নিয়মশৃঙ্খলা- 
বন্দী বিজ্ঞানের দশা দেখে। ইউনিভাঁসিটিতেই পণ্ডিতদের ক্রমাগত বিরাদ্ধা- 
চরণে 'তাঁতাঁবরন্ত হয়ে জ্ঞানের অন্বেষণে গ্যালভানিজম, মেসমোরজম এবং ইলেক- 
ট্রিক্যাল এক্সপোরিমেপ্ট নিয়ে গাওয়া খাওয়া ভুললেন। িসাঁটাীসজম এবং 
আযালকোম নিয়ে পড়াশুনা শর; করলেন, কেন না ছেলেবেলা থেকে ম্যাগনোটজম 
এবং ইলেকদ্রিসাঁটির কাণ্ডকারখানা আর মের-গুবণতা তাঁকে উদ্বোলত করেছিল । 
বুনো, স্পিনোজা প্রমুখ মনীষার ধ্যানধারণা তাঁকে চণ্চল করে । শেষ পর্যন্ত 
গ্যেটের বিশ্বাস জন্মায় যে বিজ্ঞানের সন্নিকটে আসতে পারে অকাল্ট_যা সজীব 
সভার ব্যাপার-_নিষ্প্রাণ কতকগুলো ক্যাটালগ নয়। প্রকৃতির প্রতি সমবেদনা 
নিয়ে জ্ঞান অন্বেষণে প্রবৃত্ত হওয়া প্রয়োজন- নইলে সজীব প্রাণীর মতই উদ্ভিদের 
বাঁদ্ধিকের সন্ধান পাওয়া যাবে না। বাগানে জঙ্গলে তিনি নিবিষ্ট হয়ে যেন _ 
আত্মসম্মোহিত হরে পায়চারী করতেন প্রকৃতি রহস্যের চাবিকাঠির সন্ধানে |: 
পাদচারণা করতে করতে এইভাবেই তান একাঁদন সাবস্ময়ে লক্ষ্য করলেন উদ্ভিদের: 
সমস্ত অংশই তার পাতারই রকমফের-_একটা গঠন বিভিন্ন গঠন আকারে সৃষ্টি 
করছে প্রো উদ্ভিটাকে। এই হল গিয়ে সুবিখ্যাত উদ্ভিদের রূপান্তর অথবা 

তের মুলাভান্ত । এতদিন এই সহজ সত্যটা অদৃশ্য 


মেটামরফাঁসিস অফ প্র্যাণ্ট ত 

থেকেছে তাঁর এবং তাবৎ ভাদ্ভদ-বজ্ঞানীদের চোখের সামনে-_চাঁকতের মধ্যে 

সত্যটা বলসে উঠল তাঁর মাস্তণ্কে ৷ 
স্যার জর্জ ট্রেভেলিয়ান অবশ্য পরে লিখেছিলেন, 


গ্যেটে পাতা বলতে বোঁটা 
সংলগ্ন পাতাকে বোঝানান । 


আরও একটা শব্দের দরকার বা দিয়ে বোঝানো 
৬৮ 


যায় উদ্ভিদের প্রাতিটি দেহযন্ত্ের অভ্যন্তরে নিহিত এমন একটা মূল গঠন যা 
একটা অংশকে আরেকটা অংশে রুপান্তর করতে পারে । এরকম একটা শব্দ হল 
Phyllome (স্যার জজের ভাষায় ) । 

গোটের সুচিন্তিত মূল্যায়ণ প্রকাশিত হয়েছিল 61951 19115 লিখিত 
‘ম্যান অব ম্যাটার’ গ্রন্থে । গ্যেটে নাকি আর একটি প্রাকৃতিক মৌলিক সত্যর 
নামকরণ করেননি । যাঁদও ?তাঁন সচেতন ছিলেন বিষয়টি সম্বন্ধে । তত্ত্বাট্র নাম- 
করণ হওয়া উচিত আত্মত্যাগ ৷ পত্র শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে ফুল হয়ে-_কিন্তু ফুল 
তার সমস্ত সৌন্দর্য দিয়েও নিছক একটা মুমূর্ষু দেহযন্ত্র_এ মৃত্যু যেন উচ্চতর 
আৰ্ত্মিক সত্তায় বিলীন হওয়ার পবোবস্থা। একই ম:লতত্ব কীটজগতেও দেখা 
বার । শইয়োপোকার প্রচণ্ড প্রাণশক্তি ক্ষণস্থায়ী প্রজাপাতর সৌন্দর্যে পর্যবসিত 
হয়। উদ্ভিদ-জগতেও সক্রিয় রয়েছে প্রচণ্ড শান্ত যে শান্ত সবুজ অংশগ্ালর 
বাঁঙন হয়ে যাওয়ার সময়ে লক্ষিত হয়। শেষ পারণাঁত বজ-_যার মধ্যে উদ্ভিদ 
তার সমস্ত বাহ/ক আকার পাঁরহার করে আঁকণ্চিৎকর একটি ধূঁলিকণার মত আত্ম- 
গোপন করে থাকে । সামান্য এ কাঁণকার মধ্যেই কিন্তু নিহত থাকে আর একটা 
সম্পূণণ উদ্ভিদ স:চ্টির বিপুল শান্ত । পাতা থেকে ফুল, ফুল থেকে বীজ, বাঁজ 
থেকে আবার অংকুর-__এই তিন পর্যায়ে অস্তিত্বের তিনটি নিয়ম মেনে চলে উদ্ভিদ 
সুসংবদ্ধভাবে । সংকোচন এবং প্রসারণের ধারাবাহিকতা ব্ৰহ্মাণ্ডের সর্বত্রই 
রয়েছে_-এই তো মৌলিক সত্য । ছোট্ট অবস্থা থেকে পত্রে পাম্পে বর্ণে সৌরভে 
”নজেকে মেলে ধরে বিপুল শান্তর প্রকাশ ঘাঁটয়ে আবার সেই শান্তি সংহত করে 
নিচ্ছে আঁকাণ্ডৎকর গাটকার মধ্যে । - 

গ্যেটে দেখোঁছলেন, উদ্ভিদের এই যে পরিবর্তন, তা নিছক বাহ্যিক ৷ মূলে 
তা অপারিবর্তনীয় । এই চিন্তাই তাঁকে পেয়ে বসে এবং এই 1সদ্ধান্তে আসেন যে 
একটা উদ্ভিদ থেকেই বহন উদ্ভিদের সৃণ্টি সম্ভব ৷ 

এই ধারণা থেকেই উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে ক্রমাববর্তনবাদের চিন্তাধারা এসে 
পেখছেছিল এক সময়ে প্রকাতির অ-আ-ক-খ বর্ণমালার মূল চাবকাঠিই এই 
রূপান্তর । 

এই চিন্তাধারা থেকেই গ্যেটে একটি মল আদর্শশীনুগ উদ্ভিদ বা ur-pflanze 
উদ্ভিদের কল্পনা করেছিলেন-_যা থেকে অযুত আকার সম্ভব । 

বিস্ময়কর এই আঁবছ্কারের সংক্ষিপ্তসার রচনা করেছিলেন গ্যেটে এইভাবে £ 
সব ভাভিদই যাঁদ একই ছাঁদে না হয় তো তাদের উদ্ভিদ বলে -চিনবো কি করে? 
সহবে তানি বলেছিলেন, এখন থেকে এমন সব উীদ্ভদও তান চিনে নেবেন 
যাদের উদ্ভিদ বলে পৃথিবীতে এর আগে কেউ কখনো কল্পনাও করেন নি । 

এক বন্ধুকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন, উদ্ভিদ সণন্টর গুপ্ত রহস্যর কাছা- 


৬৯ 


কাল লিন-য়ের স্ম্‌তিরক্ষার্থে ৷ 

উ্ভিদদের শ্ৰেণীভুক্ত করার ব্যাপারে বংশবাদ্ প্রবণতার সাহায্য নিতে গেলে 
কাঁবস;লভ প্রতিভার প্রয়োজন । লন বা লিনিরাসের মতত্যুর আট বছর পর 
১৭৮৬ সালের সেপ্টেম্বরে সাঁইন্রিশ বছরের দীঘ্দেহণ স্দর্শন এক যুবক 
কালবাদে উদ্ভিদ অভিধানে বোঁরয়ে সহসা প্রচলিত পরো পদ্ধতিটার বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহী হলেন ৷ ইনিই জামণানীর সবচেয়ে বড় কবি গ্যেটে । 

গাছপালার মধ্যে আনমনাভাবে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ উদ্ভিদ-জগতের আশ্চর্য 
প্রকৃতি তাঁর চোখ খুলে দিল-_যেন দিব্যদ্‌ণ্টি লাভ করলেন মহাকবি । পরবর্তাঁ- 
কালে হান কাব হয়েও বিজ্ঞানের আসনে স মান পেয়েছেন । অথচ সমসাময়িক 
পাঁণ্ডতরা তাঁকে টিটাকাঁরই দিয়েছিলেন, যেমন দিয়েছিলেন ডারউইনকে তাঁর 
আঁঙ্গক বিবর্তনবাদের জন্যে । সুবিখ্যাত জীববিজ্ঞান আন‘স্ট হেকেল গ্যেটেকে 
মনে করতেন ডারউইনের সহকম*। আদ্দিক বিবর্তনবাদ যাঁরা প্রাতম্ঠিত বরেন, 
তাঁদের অন্যতম গ্রকৃতি-দাশশনক। 

লিপাঁজগ ইউনিভাসাঁটতেই গ্যেটের মন বিদ্রোহ হয়েছিল কড়া নিয়মশৃঙ্খলা- 
বন্দী বিজ্ঞানের দশা দেখে । ইউনিভাসিটিতেই পণ্ডিতদের ক্রমাগত বিরুদ্ধা- 
অন্বেষণে গ্যালভানিজম, মেসমেরিজম এবং ইলেক- 
গাওয়া খাওয়া ভুললেন। মিসাটাসজম- এবং 


গা শুর; করলেন, কেন না ছেলেবেলা থেকে ম্যাগনোঁটজম 
এবং ইলেকাট্রিসাঁটর কাণ্ডকারখানা আর মেরুগুবণতা তাঁকে উদ্বোলত করোছিল ৷ 


ব্রদনো, স্পিনোজা প্রমুখ মন্ষণর খ্যানধারণা তাঁকে চণ্চল করে । শেষ পর্যন্ত 
গ্যেটের বিশ্বাস জন্মায় যে বিজ্ঞানের সন্নিকটে আসতে পারে অকাল্ট-__যা সজীব 
সত্তার ব্যাপার-_নিষ্প্রাণ কতকগুলো ক্যাটালগ নয়। প্রকাতির প্রতি সমবেদনা 
নিয়ে জ্ঞান অন্বেষণে প্রবৃত্ত হওয়া প্রয়োজন__নইলে সজীব প্রাণীর মতই উদ্ভিদের 
বৃদ্ধিচকের সন্ধান পাওয়া বাবে না | বাগানে জঙ্গলে তান নিবিষ্ট হয়ে যেন 
আত্মসম্মোহিত হয়ে পায়চারী করতেন প্রকৃতি রহস্যের চাবিকাঠির সন্ধানে ৷ 


কমফের-_একটা গঠন বিভন্ন গঠন আকারে সৃষ্টি 
করছে পুরো উদ্ভিটাকে। এই হল পিয়ে সুবিখ্যাত উদ্ভিদের রুপান্তর অথবা 
মেটামরফসিস অফ প্ল্যাণ্ট তত্ত্বের মূলাভাত্তি । এতাঁদন এই সহজ সত্যটা অদৃশ্য 


থেকেছে তাঁর এবং তাবৎ উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীদের চোখের সামনে-_চাকতের মধ্যে 
সত্যটা বলসে উঠল তাঁর মান্তত্কে। 


স্যার জজ ট্রেভেলিরান অবশ্য পরে লিখোঁছলেন, গ্যেটে পাতা বলতে বোঁটা 
সংলগ্ন পাতাকে বোঝানান। 


আরও একটা শব্দের দরকর যা দিয়ে বোঝানো 
৬৮ 


বায় উদ্ভিদের প্রাতাট দেহযন্ত্রের অভ্যন্তরে নিহিত এমন একটা মূল গঠন যা 
একটা অংশকে আরেকটা অংশে রুপান্তর করতে পারে । এরকম একটা শব্দ হল 
Phyllome (স্যার জজের ভাষায় ) । 

গোটের সচান্তত মূল্যায়ণ প্রকাশিত হয়েছিল 17795 19115 লিখিত 
“ম্যান অব ম্যাটার’ গ্রন্থে । গ্যেটে নাকি আর একটি প্রাকৃতিক মৌলিক সত্যর 
নামকরণ করেনানি । যাঁদও তান সচেতন ছিলেন বিষয়টি সম্বন্ধে । তত্ত্বটির নাম- 
করণ হওয়া উচিত আত্মত্যাগ । পত্র শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে ফুল হয়ে__কিন্তু ফুল 
তার সমস্ত সৌন্দর্য নিয়েও নিছক একটা মুগ্ধ দেহযন্ত্র_এ মং্ত্যু যেন উচ্চতর 
আত্মিক সত্তায় বিলীন হওয়ার প্র্বাবদ্থা একই মূলতত্ব কীটজগতেও দেখা 
যার । শয়োপোকার প্রচণ্ড প্রাণশান্তি ক্ষণস্থায়ী প্রজাপাঁতির সৌন্দ্ে পর্যবাঁসত 
হয়। উদদ্ভিদ-জগতেও সক্রিয় রয়েছে প্রচণ্ড শান্তি যে শান্ত সবুজ অংশগ্যলির 
ব্লঙন হয়ে যাওয়ার সময়ে লক্ষিত হয়। শেষ পাঁরণাঁত বাঁজ--যার মধ্যে উদ্ভিদ 
তার সমস্ত বাহ্যিক আকার পারহার করে আকি্তিৎকর একটি ধূিকণার মত আত্ম- 
গোপন করে থাকে । সামান্য ও কণিকার মধ্যেই কিন্তু নিহিত থাকে আর একটা 
সম্পূর্ণ উদ্ভিদ সৃষ্টির বিপুল শান্তি । পাতা থেকে ফুল, ফুল থেকে বীজ, বীজ 
থেকে আবার অংকুর-__এই তিন পর্যায়ে অস্তিত্বের তিনটি নিয়ম মেনে চলে উদ্ভিদ 
সঃসংবদ্ধভাবে ৷ সংকোচন এবং প্রপারণের ধারাবাহিকতা ব্ৰহ্মাণ্ডের সর্বত্রই 
রয়েছে_এই তো মৌলিক সত্য । ছোট্ট অবস্থা থেকে পত্রে পুষ্পে বর্ণে সৌরভে 
নিজেকে মেলে ধরে বিপুল শান্তির প্রকাশ ঘটিয়ে আবার সেই শান্তি সংহত করে 
নিন্ছে আঁকাণ্ডৎকর গাঁটকার মধ্যে ৷ - 

গ্যেটে দেখোঁছিলেন, উত্তিদের এই যে পরিবর্তন, তা নিছক বাহ্যিক। মূলে 
তা অপাঁরবর্তনীর । এই চিন্তাই তাঁকে পেয়ে বসে এবং এই সদ্ধান্তে আসেন যে 
একটা উদ্ভিদ থেকেই বহ; উদ্ভিদের সৃ্টি সম্ভব | 

এই ধারণা থেকেই উন্ভিদ-বিজ্ঞানে ক্রমাববর্তনবাদের চিন্তাধারা এসে 
পেশছেছিল এক সময়ে । প্রকৃতির অ-আ-ক-খ বর্ণমালার মূল চাবকাঠিই এই 
রূপান্তর । 

এই চিন্তাধারা থেকেই গ্যেটে একটি মূল আদশ।নুগ উদ্ভিদ বা 01701010125 
উদ্ভিদের কল্পনা করোঁছলেন-_যা থেকে অযুত আকার সম্ভব । 

{বিস্ময়কর এই আবজ্কারের সংক্ষিপ্তসার রচনা করেছিলেন গোটে এইভাবে £ 
সব উদ্ভিদই যদি একই ছাঁদে না হয় তো তাদের উদ্ভিদ বলে -চিনবো ক করে? 
সহর্ষে তিনি বলেছিলেন, এখন থেকে এমন সব উাঁদভদও তান চিনে নেবেন 
যাদের উদ্ভিদ বলে পৃথিবীতে এর আগে কেউ কখনো কল্পনাও করেন নি। 

এক বন্ধুকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন, উদ্ভিদ সংচ্টির গুপ্ত রহস্যর কাছা- 
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কাছি পেণঁছেছি আমি। এর চাইতে সোজা ব্যাপার আর হয় না। মুল 
আদর্শীনদগ উদ্ভিদ ( আকিটাইপাল প্ল্যাপ্ট ) হবে বিশ্বের বিচিত্রতম প্রাণী ৷ 
প্রকণীতও শেষ পর্যন্ত ঈষণ করবে আমাকে ৷ মূল সূত্র অনুসারে একটা 
মডেল নিয়ে সীমাহীনভাবে যে কেউ এখন উদ্ভিদ আবিচ্কার করতে পারবে ৷ 
একই মলতত্ব সব কিছুর ক্ষেত্রেই প্ৰযোজ্য | 

দবুর এই নিয়ে ভাবনাচিন্তা পর্যবেক্ষণ চালালেন গ্যেটে ইতালশতে__ 
জার্মানীতে ফিরে এসে দেখলেন তাঁর ধ্যানধারণা বোধগম্য হয়নি সমসাময়িক 
তাত্ত্বিকদের। খনব দমে গেলেন তিনি ৷ একটু একটু করে উৎসাহ ফিরে আসার 
পর লিখলেন ‘অন দ্য মেটামরফাঁসস্‌ অফ প্ল্যাণ্টস্‌'- লিখলেন প্রকৃতির বিশাল 
বাগানে একটা মুল সত্যই অনুসৃত হয়েছে__নিদিষ্ট কয়েকটা নিয়মের অধীন 
সেখানকার সব কিছুই । 

প্রবন্ধটো কাটছাঁট কায়দায় লিখেছিলেন গ্যেটে। সমসাময়িক বিজ্ঞানরচনার 
কায়দা গ্রহণ করেননি । প্রতিটি ধারণার সিদ্ধান্ত টানেননি__ পাঠকের নিজদ্ব 
সিদ্ধান্তর ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন । ফলে সম্মুখীন হলেন বাধার । থে 
প্রকাশক তাঁর সব বই হাপতেন, তিনি এট প্রকাশ করতে চাইলেন না 
বললেন, গোটে সাহিত্যের মানুষ-_বিজ্ঞানের নয় । অন্যত্ৰ ছাপানোর পর আবার, 
ধাক্কা খেলেন-_উত্তিদ-বিজ্ঞান*রা এবং জনসাধারণ পাত্তাই দিল না তাঁকে । 

গ্যেটের তখনকার মন্তব্য ছিল এই £ জনসাধারণের দাবী স্বক্ষেত্রেই থাকা 
উচিত প্রত্যেকের। কেউ চায় না যে বিজ্ঞান আর কবিতার মিলন ঘক। 
সাধারণ মানুষ ভুলে গেছে যে কবিতা থেকেই উন্নীত হয়েছে বিজ্ঞান । 

“পর গোটে ভুল করলেন। প্রকাশিত বইয়ের কপি দিলেন স্বক্ষেতের 
বাইরের বন্ধুদের । এদের মন্তব্য মোটেই সংযত হয়নি । 

সতী্ঘ কাব এবং বন্ধ; স্কিলারকে গ্যেটে সোৎসাহে তাঁর তত্ত্বকথা ব্যাখ্যা 
করে প্রতীঁকি উদ্ভিদের একটা পেন-স্কেচও দোখয়েছিলেন। সাগ্রহে শোনার পর 
স্বিলার বলেছিলেন, ‘এতো একট আহইাঁডয়া- আভজ্ঞতা তোনয় 

মেজাজ খি'চড়ে গিয়েছিল গ্যেটের । আহাঁডয়া মান্রই যে সময় আর ক্ষেত্রের 
বাইরে এবং অভিজ্ঞতা মাত্রই যে সময় আর ক্ষেত্রের মধ্যে সীমায়িত__এই দাৰ্শনিক 
জ্ঞান জাগ্রত হল তাঁর মধ্যে । যবগপতৎ আর পরম্পরা নিবিড়ভাবে সংলগ্ন থাকে 
আইভিয়ার মধ্যে--এদের বিচ্ছিন্ন করে দেয় অভিজ্ঞতা । 

আঠারো বহর পরে কংগ্রেস অফ ভিয়েনা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর গ্যেটের 
উদ্ভিদের রুপান্তর-তত্ উভ্ভিদ-সংক্ান্ত বই এবং লেখায় আবিভত হতে থাকে । 
তিরিশ বহর পরে উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীরা তা পঃরোপ্হীর মেনে নেন । সুইজারল্যান্ডে 
সার জ্লান্সে হতবাক হয়ে যান সেখানকার মানুষ ৷ নিছক কল্পনা, শক্তি আর 
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উপলাব্ধ দিয়ে প্রাকৃতিক কণ্ডকারখানার মধ্যে এত গুরুত্বপূর্ণ আবিচ্কার সম্ভব 
হল ক করে, ভেবে তাজ্জব হয়ে যান ৷ 

শেষ জীবনে উ্ভিদ-বিজ্ঞানে আর একটা মূল আইডিয়ার সংযোজন করেন 
গ্যেটে। ডারউইনের এক প্রজন্ম আগেই উনি উপলব্ধি করেছিলেন যে দ্বটো 
স্পষ্ট পথে বাদ্ধির প্রবণতা আহে উদ্ভিদকূলের ৪ খাড়াভাবে এবং পেঁচিয়ে ৷ 
কাব্যিক ধারণায় খাড়াই বাদ্ধকে গ্যেটে বলোছলেন পঢুরুযষোচিত ; পেচিয়ে 
বাদ্ধিকে বলেছিলেন স্ব্রীজনোচিত-_যা কিনা প্রথম বৃদ্ধির সময়ে দেখা যায় না-_ 
পীষ্পত এবং ফল উৎপাদনের সময় প্রকট হয় ৷ 

গ্যেটে বলেছিলেন, ব্যাপারটা যেন ম্যাঁজকের মত। শেকড় যাচ্ছে তলায় 
আদ্রতা এবং অন্ধকার অভিমুখে । গুড় যাচ্ছে আকাশ অভিমুখে আলো 
আর বাতাসের দিকে । বিপরীত মের/প্রবণতা নিয়ে কাজ করে চলেছে একটা 
শান্ত--যা নিউটনের গ্র্যাভাট তত্ত্বের "বিপরীত ৷ গ্যেটে এই শান্তির নাম 
দয়োছলেন 'লোভাটি? । 

19115 বলেছিলেন, আপেল কি করে মাটিতে পড়ে ব্যাখ্যা করেই খালাস 
হয়োছলেন নিউটন, কিন্তু তার চাইতে অনেক কঠিন প্রশ্ন__আপেলটা উঁচুতে উঠল 
{ক করে, তার জবাব দেন নি । 1 

এই ধারণা থেকেই গ্যেটে মনে মনে একটা ছবির কল্পনা করেছিলেন। যেন, 
পূথিবাঁটা একটা শান্তক্ষেত্র পাঁরব,ত হয়ে রয়েছে__যে-শন্তি সব দিক দিয়েই 
পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের বিপরীত । 

19115 ব্যাখ্যা করোছলেন এইভাবে, পাথবীর কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে 
দুরত্ব বাড়লেই গ্ল্যাভিটি শান্তি হ্রাস পায়, কিন্তু লোভাটি শান্ত হ্রাস পায় পৃথিবীর 
বাঁহরাবরণ থেকে ভেতরের দিকে দুরত্ব বাড়লে--এই কারণে গ্রযাভটির প্রভাবে 
আপেল মাটিতে পড়ে । লেভিটির প্রভাবে আপেল মাটি থেকে ওপরে ওঠে । 

লোভিটর প্রভাবে অগ্ন্যুৎংপাতের ফলে ভারী ভারী জানস শূন্যে ছিটকে 
যায় আচমকা--ঝড়ের সময়ে হালকা বন্ধু দ্রুত নেমে আসে পথবীর দিকে 
গ্্যাভিটির প্রভাবে । 

ডারউইনের আঙ্গিক বিবর্তনবাদের সাতাশ বছর আগে ১৮৩২য়ের ২২শে মার্চ 
দেহরক্ষা করেন গ্যেটে-_তখন কিন্তু মহান কাব হিসাবেই তান সম্মান পেয়ে- 
শছলেন--বিজ্ঞানী হিসেবে নয় । 

পরে একটা উিদ-প্রজাতির নামকরণ হয়োছিল তাঁর নামে Goethea ; 
একটা খাঁজ দ্রব্যেরও নামকরণ হয়োছল তাঁর নামে__9911119; বিজ্ঞানী 
হিসেবে নয়__সৌজন্য জানানোর জন্যেই এহেন নামকরণ ৷ পরে, “মফের্ণলাজঃ 
শব্দটা উদ্ভাবনের কৃতিত্ব পান গ্যেটে। আজও উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে যে বোট্যানিক্যাল 
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মরফোলজি প্রচলিত, তার ধারণাও তান সংষ্টি করে গেছেন ৷ এ ছাড়াও শা 
কৃতিত্ব তাঁকে দেওয়া হয়েছে ৷ যেমন, অগ্নম্যযপাতের ফলে পাহাড়ের সৃষ্টি, 
আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের পদ্ধীতর প্রথম প্রতিষ্ঠাতা, মোঁক্সকো ডাসা 
এবং প্রশান্ত মহাসাগর সংযুক্তিকরণে উৎসাহ, বাৎপাঁয় জাহাজ এবং উড়ুকু 
যন্ত্র নির্মাণের ইচ্ছা ; কিন্তু ডারউইনের আ'বিভণব না ঘটা পযন্ত তাঁর উদ্ভিদের 
গ্রপাশ্তর তত আমল পায়ান__তার পরেও সম্যক উপলব্ধি ঘটেনি । ছি 

একশ বছর পরে রুডলফ স্টাইনার িখোঁছলেন, ডারউইন এবং গ্যেটের 
পর্যবেক্ষণে সাদৃশ্য থাকলেও মতাদর্শে পার্থক্য ছিল । ডারউইন মনে করেছিলেন 
উদ্ভিদের বোশিষ্ট/গলোর মধ্যেই তার প্রকৃতি নিহিত রয়েছে__নিত্য বা অপাঁর- 
বর্তনীয় কিছুই নেই ৷ গ্যেটে কিন্তু মনে করতেন, বৈশিষ্ট্যগুলো যেহেতু নিভু 
বা অপাঁরবর্তনীয় নয়, পরিবর্তনশশল বাহাক বৈশিশ্ট্যগলোর অভ্যন্তরে খুজতে 
হবে নিত্য বা অপরিবর্তনীয়কে | . 


সানন্দে বাড়ে উদ্ভিদরা 


ভল 
রচনা ও গবেষণা করেছেন ৷ সর্ষের দিকে তাকিয়ে থাকার পর রেটিনার পরত. 
কোন ‘ইমেজ’ থাকে কিনা, তা 


|| 
তিন বছর পরে সহষেণ লক্ষ্য করলেন, দৃষ্টিশক্তি আবার ফিরে আসছে 
নদীর ধারে উৎফুল্লচিত্তে বেড়াতে 


গাছেদের মধ্যে রয়েছে যেন একটা আত্মিক সত্তা । 


ফলে, ১৮৪৮ সালে লিখলেন ‘নান্না, অর দ্য সোল-লাইফ অফ প্রযাপ্টপণে ; 


নগণ ! 
দিল বইখানা ৷ কিন্তু লুফে নিল জনগ 


উদ্ভিদের আত্মিক জা 


দিয়ে ফিলজফি নিয়ে পড়লেন ফেচনার এবং যে বছর নান্না’ প্রকাশিত হয়’ 
সেই বছরেই লিপাজগে চাকরণ পেলেন দৰ্শন অধ্যাপনার ৷ উদ্ভিদের যে 
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=বপ্নাতীত সংবেদনশীলতা আছে, এই তত্ত্বের উপলব্ধি ঘটার আগেই লিখলেন 
মহাজাগাঁতক সমস্যা সংক্রান্ত ‘লিটল বুক অফ লাইফ আফটার ডেথ’-_যে বই 
প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর পরে ৷ 'কমপ্যারোটভ আ্যানাটম অফ আযাঞ্জেলস’ 
-বইখানা সমালেচনার ভয়ে লিখাছলেন ‘ড্র মাইসেস’ ছদ্মনামে । 

“লটল বুক'য়ে ফেচনার লিখোঁছলেন, মানুষের জীবনে আছে তিনটি পায় । 
গভণধান থেকে জন্ম পর্যন্ত একটানা ঘুম, অর্জাগরণ-__মানুষ যাকে বলে পাঁথব 
জীবন, এবং ম.ত্যুর পর পূর্ণ সচেনতা ৷ 

‘নান্না’ গ্রন্থে ফেচনার লিখোঁছলেন, সবর বিরাজিত এক সত্তাকে ' মানুষ যদি 
মেনে নিয়ে থাকে, তাহলে কেন মানবে না ঈশ্বর সজীবতা দিয়েছেন উদ্ভিদ, পাথর 
কৃণ্ট্যাল এবং তরঙ্গকেও ? একই শান্ত মনুষ্যদেহের মত প্রকাতির সর্বত্র অস্তিত্ব রক্ষা 
করে চলবে না কেন ? 
জগদীশ বোসের গবেষণা কি ধরনের হতে চলেছে, তা আঁচ করেই ফেচনার 
লখোঁছলেন, উদ্ভিদের জীবন আছে, আত্মা আছে, ঘ্লায়মতন্বও আছে_যা বিনা 
তাদের পেঁচানো তন্তুর অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকে । আজকের যান্ত্রিক শারীরব্‌ত্তের 
সীমার বাইরে ফেচনার বলেছিলেন, বরঙ্গাণ্ডের এই আত্মিক দ্লায়তদ্্ গড়ে উঠেছে 
আলোক, মহাকর্ষ এবং আজও অজ্ঞাত অনেক শান্তর সমন্বয়ে, যা জালের মত 
ছাড়িয়ে আছে বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডে ৷ 

মাকড়শা যেমন জালের বাইরে কোনো কিছুর উপস্থিতি টের পায়, 
অনুভূতি গ্রহণ করে ঠিক সেইভাবে ৷ উদ্ভিদের প্লায়ঃতন্দ আছে বইকি, মানব 
তার অজ্ঞতার জন্যে আজও টের পায়নি-_দোষটা উদ্ভিদের দেহগত ঘাটতির 


জন্যে মোটেই নয় ৷ 
শেকড় গেড়ে জাঁকিয়ে বসেছে বলে জন্তুদের মত উদ্ভিদদের চলাফেরার 


স্বাধীনতা কম থাকতে পারে, কিন্তু ডালপালা, পাতা জার শো নেড়ে তারা 
পশুর মতই তাঢরণ করে, শিকার পাকড়াও বরে, ভয় পেলে সরেও যার । এ সব 
কথাই ফেচনারের । তিনি আরও বলেন, পশুর মত উদ্ভিদরা শ্ষিদে-তেচ্টায় 
ছটফট করে না কে বলেছে? পশ্যুরা সর্বদেহ দিয়ে খাদ্য অনেবষণ করে, 
উদ্ভিদরা করে দেহের কিছু অংশ দিয়ে--চোখ, কান, নাক তাদের সাহায্য করে 


না--করে অনুভূতি । 

উদ্ভিদেরাও পরস্পরের উপস্থিতি টের পায় নিশ্চয় অপঢু্ব সংগন্ধর মাধ্যমে 
যা কিনা মানুষের ক্ষেত্রে ঘটে সাধারণতঃ সহচর সহচরীর ক্ষেত্রে ৷ 

অন্ধকার ঘরে একজন মানুষ যেমন আরেকজন মানুষের কণ্ঠস্বর শুনেই চিনতে 
পারে, ফুূলেরাও তেমনি একে অপরকে চিনে নেয় গন্ধের তারতম্য বিচার করে। 


প্রতিটি গন্ধের মধ্যে থাকে এক একটি উদ্ভিদের নিজস্ব যান্দিক সত্তার ছাগ। 


আত্মাও 
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গন্ধহীন ফুলেরা যেন জঙ্গলে ঘুরে বেরানো পশু, গন্ধযুন্তরা যেন পেটুক 
দামোদর । রা 
শানুষের চরম লক্ষ্য কি নিঃশ্বাসের কার্বানক আযাসিড দিয়ে উদ্ভিদের পুষ্টি, 
মৃত্যুর পর দেহটা দিয়ে উদ্ভিদের সার জোগানো নয়? পাঁরশেষে ফুল আর 
গাছেরা মানুষকে খেয়ে নিয়ে তার দেহাবশেষ মাটি, জল, বাতাস, রোদ্দ:রে মিশিয়ে 
দিয়ে নশ্বর দেহটাকে আরো মহান আকার আর বর্ণের পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে না ? 
কথাগুলো জার্মান সাধু ফেচনারের । pl 
কচনারের ‘আযানিমিজম’ ( জান্তবতা ?) সমসামায়ক সমালোচকদের এত 
ক্ষোপিয়ে দিয়েছিলেন যে ‘নান্না’ লেখার দুবছর পরে উনি ত্যাট্ামক খথিওরণর 


আগে উনি 1লখোছলেন আযাটমই খাঁটি এনাঁজর কেন্দ্র এবং আধ্যাত্মিক উত্তরা- 
ধিকারের নিয়তম মৌলিক । পরের বছরই উনি প্রকাশ করলেন ‘জেনদাভেন্তা’ 
বইখান৷--যে বইয়ের নাম তিনি প্রাচীন জোরোআসান্রিয়ানদের পাবন্ত গ্রন্থ পাঠ 
করে পেয়েছিলেন । কুষিকাষে'র প্রথম পুস্তক বলা চলে মূল জেনদাভেন্তাকে ৷ 


এবং জটিল দর্শন 1সগমণ্ড ফএয়েডকে বিপুল 
সমীক্ষণের বনেদ রচনা সম্ভব হয়োছিল। 


ধারণা নিয়ে না থেকে 


আধুনিক বিজ্ঞানের পদ্ধতি বাদ দিয়ে সে সব ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন 


উদ্ভিদের বংশবধাদ্ধর 0 
ব্যাপারটা অতীব সন্দর । 
দেখিয়ে পরাগরেণুকে আযানথ 
সজীব প্রাণীর আছে? 

ফেচনার সহর্ষে লক্ষ্য ক 
প্রান্ত দিকভ্ৰান্ত হয় না, কিভা 
ধাবিত হয় । 


ফেচনার প্রেরণা জাগিয়েছিলেন চালসি রবার্ট ডারউইনকে। রহস্যজনক 
একটা শান্তি যে উদ্ভিদদের ব:দ্ধিমত্তা জোগাচ্ছে, ফেচনারের এই ধারণার উদ্বেলিত 
হয় তিনি লেখেন তাঁর সুবিখ্যাত গ্ৰন্থ 'আরাজন অফ স্পিসিস’ (১৮৫৯ ) এবং 
জীবনের বাকী তেইশটা বছর করমবিবর্তনবাদ প্রতিষ্ঠায় আর উদ্ভিদ পর্যবেক্ষণে 
ব্যয় করেন ৷ 


দহযন্ত্ৰ নিয়ে ‘নান্ন৷’ গ্ৰন্থে ফেচনার বলেছিলেন, পুরো 
পোকামাকড়কে ভুলিয়ে দেহযন্তে এবং মধনর লোভ 
[র থেকে প্টিগমায় নিয়ে যাওয়ার মত বদ্ধ ক'টা 


রছিলেন, কি ভাবে উদ্ভিদের সংবেদনশশল শেকড়- 
নে সক্ষম তত্তগুলো শন্যপথে আহার অনেবষণে 
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পাওয়ার অফ মুভমেন্ট ইন প্ল্যান্টস’ গ্রন্থে ডারউইন জোরের সঙ্গে লেখেন 
শেকড়ের ডগাটা নিয়তর প্রাণীর মন্তিণ্কের মত কাজ চালায় । উদ্ভিদের যে 
প্লায়তন্ন আছে, এই তত্ত্বটা কিন্তু তান পুরোপনার মেনে নিতে পারেন নি। কিন্তু 
তাদের নড়াচড়া পশ্যদের নড়াচড়ার অনুরূপ ৷ 


নর ডারউইনের মৃত্যুর দশ বছর পর ক্যালিফোণিয়া থেকে একট 
ভিদ-তালকা প্রকাশিত হয় এবং সাড়া জাগায় যযুন্তরাচ্ট্রে ৷ বইটায় মানুষের 


অজানা বহ; উীভিদেরই নাম ছিল । নাম “নিউ িয়েশন ইন ফ্লণ্ট্‌স্‌ আযাণ্ড 


[ বাহান্ন পংষ্ঠার 


ফ্লাওয়ার” | 
যে আপেলের একাঁদক িচ্টি আরেক দিক টক, যে প্যাগাডক্স ওয়ালনাট কয়েক 
ড় ঢেকে দিতে পারে, যে 


বছরের মধ্যে হ:"হ করে বেড়ে উঠে পুরো একটা বা 
র ছল বইখানায় । 


ডোঁজ'র পাপাঁড় হয় দানবিক-_এই ধরনের অনেক খব 
ছ-হাজার মাইল পথ পরিক্রমা করে বইটা পেণছোয় নেদারল্যাণ্ডে যাঁর কাছে, 
তিনি ‘মিউটেশন’ তত্ব নিয়ে অনেক কাজ করোছিলেন। এর নাম ল'খার ব;রবাঙ্ক । 
বইটা হাতে পেয়েই প্রকাশকের সঙ্গে দেখা করতে এলেন ক্যালিফোনিয়ায় । 
বঃরবাণ্কের বাগানে অনেক বিস্ময় থাকত । যেমন_-একটা ‘মাণ্কি পাজল: 
টি. তলা দিরে মানুষ গেলেই মাথার ওপর খসে পড়ত বিশ পাউণ্ড ওজনের 
বাদাম ৷ বুরবাঙ্কের এই সব আবিচ্কারের গোপন তত্ব কিন্তু কেউ জানতে পারেন 


'ন__গবেষণাগার থাকত নাকি তাঁর ‘মাথায়’ । 
আজকের ক্যালিফোনয়ায় যত দানাবক শস্য জন্মায়_তার অর্ধেকের কৃতিত্ব 
প্রাপ্য বুরবাণ্কের । ইনি এমন কুল উদ্ভাবন করেছিলেন, যার কোনোটা খেতে 


নাশপাতির মত, কোনোটার স্বাদ আনারসের মত ! 
বুরবাণ্কের পদ্ধতি ধরতে না পেরে হতব্যাদ্ধ হয়ে গোছিলেন আমোঁরকার দুজন 


নামী উদ্ভিদবিজ্ঞানী__বেলী এবং ওয়েবলার ৷ নতুন ধরনের উদ্ভিদ উদ্ভাবনের 
প্রচেষ্টা এ'রাও  করেছিলেন__কিন্তু কিছুতেই ধরতে পারেনান ব্যরবাত্কের 
‘মেথড’টা কি। 

১৯০৬য়ের ১৮ই এপ্রিল ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হয়ে যায় সানফ্লানীসসকো-__ 
মাটিতে মিশে যায় সান্তা রোসা । আগুনে ছারখার হয়ে যায় তল্লাটটা ৷ কিন্তু 


ছ্কের বিরাট গ্রীনহাউসের একটা কাঁচও ভাঙোন ৷ সবাই অবাক হয়ে গেলেও 
বস্ময়কর আ'বিচ্কার উনি করে চলেছেন, 


[হ__এই শল্তিগগুলোই নাক 


বঃরবা 
বুরবাধ্ক হন নি। উদ্ভিদদের নিয়ে যে? 
তার পেছনে আছে মহাবিশ্বের এবং প্রকতির শান্তসম 


অটুট রেখেছে তাঁর গ্রীনহাউস । 
{সার্চ সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রোসিডেণ্ট 


লস এঞ্জেলসের ফিলজাঁফক্যাল 
ম্যানলণ হল লিখেছেন, বিশেষ কোন পন্থায় ( যা কিনা উদ্ভিদের সহজাত নয়) 


৭৫ 


কোনো ভীদ্ভদের যদি বৃদ্ধি ঘটাতে চাইতেন বুরবাৎক, তান সেই উভ্ভিদটার সামনে 
নতজানু হয়ে বসে তার সঙ্গে কথা বলতেন ৷ বুরবাৎ্ক তাঁকে বলেছিলেন, উত্ভিদদের 
কুড়িটারও বেশঈ অনৃজ্ভুতে কেন্দ্ৰ আছে। আমাদের পঞ্টোন্দুয় মত নয় বলে 
আমরা তাদের চিনতে পার না । ও'র কথা উীদ্ভদরা বুঝতে পারে কিনা বঃর- 


বাংক তা জানেন না, তবে টোলপ্যাথি জাতীয় কিছু মারফৎ তাঁর কথা 1তান তাদের 
কাছে পৌঁছে দিতে পারেন । 


হল লিখেছেন, বুরবাণ্ক বিখ্যাত যোগ পরমহংস যোগানন্দকে বলেছিলেন 


কিভাবে কাঁটাহীন ক্যাকটাস তিনি বানিয়েছেন। এক বছর সময় লেগোঁছল তাঁর ৷ 
দিয়ে হাজার হাজার কাঁটা তুলেছেন হাত থেকে ৷ এক্সপোরমেণ্ট চলার সময়ে 
ক্যাকটাসদের সঙ্গে ভালবাসার কথা বলতেন ৷ বলতেন, ভয় কী । আত্মরক্ষার 
জন্যে কাঁটার দরকার নেই । আমি তোমাদের রক্ষে করব । 
হল লিখেছেন, বুরবাজ্কের ভালবাসার শান্ত ছিল অন্য সব শান্তর চেয়ে প্রবল__ 
প্াষ্টর জোগান দিয়ে প্রচুর ফলোৎপাদন সম্ভব "ছিল এই ভালবাসার ফলেই ৷ 
উদ্ভিদদের বুঝিয়ে সাঝয়ে তাদের মন জয় করতেন ৷ 


দান জ্মবাধর হেলেন কেলার বরবাণ্কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এসে ‘আউট- 
লৱক ফর দ্য ব্লাইণ্ড’ গ্রন্থে লিখোঁছলেন, উদ্ভিদরা যখন বুরবাঙ্কের সঙ্গে কথা 
বলে, উনি তা শোনেন ৷ 


1 যে তাদের গ্প্তরহস্য ব্যন্ত করতে পা 
কৃষি রসায়নবিন জজ“ ওয়াশিংটন কারভার । 
তাঁর জন্ম। ক্রীতদাস রন্ত গয়ে নিয়েও তি 
বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করে জনগণের এ 


রে, তা বিশ্বাস করতেন অত্যাশ্চর্য 

আমোরকান গৃহযুদ্ধের ঠিক আগে 

নি হীনমন্যতা কাটিয়ে উঠে বহু 
দধা পেয়েছিলেন । 

জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন কারভার । গাছ- 

বট লছ পশুর রোগ সারিয়ে দিতেন। জঙ্গলের মধ্যেই ছোট 

একটা বাগান করোছলেন। কাউকে কাছে আসতেন দিতেন না। বল ওটা 


পথ গাছেদের রোগ সারাই ৷ সিক্রেট গ্রণনহাউসে 
কইক*ই করে কথা বলতেন উদ্ভিদের স্গে--যে অভ্যেস বড় হয়েও থেকে গিয়েছিল । 
কিছুদিন পরে সুস্থ উদ্ভিদ এনে ৷ 


করত কি করে এটা সম্ভব । 


কলেজ অফ এাগ্রকালচারে 


নিয়ে বনে জঙ্গলে ডু 
উদ্ভিদদের সঙ্গে কথা বলতেন ৷ কারভারের ম.ত্যুর দুবছর পরে এই নাতি 


ব্যন্তরান্ট্রের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট হন । 
৫৬ 


বড় হয়ে অধ্যাপনা করার সময়ে ভোর চারটের সময়ে উঠে জঙ্গলে চলে যেতেন 
কারভার। ফিরে আসতেন অনেক অজানা উদ্ভিদ নিয়ে। লেকচার দিতেন 
সেই সব সম্পর্কে । বলতেন, প্রকৃতিই সবচেয়ে বড় শিক্ষক ৷ সবাই যখন ঘদমোয়, 
আম তাদের কাছে শিখি । সম্র্য ওঠার আগেই অন্ধকারে ঈশ্বর আমাকে বলে 
দেন আমার পাঁরকল্পনা হি ভাবে সফল করতে হবে ৷ 

সারাজীবনে অনেক অন্ত:ত উদ্ভাবন করেছেন কারভার-_কিন্তু জগদীশ বোসের 
মত কোনোটারই পেটেন্ট নেন ন । আবিণ্কারের আইডিয়া আসত তাঁর মাথায় 
জঙ্গলে বিচরণের সময়ে বিদ্যুৎ-ঝলকের মত ৷ বলতেন, ঈশ্বরের দেওয়া জানিস 
নিয়ে ব্যবসা করব কেন 2 এ সবই মানুষের মঙ্গলের জন্য। টমাস এাঁডসন 
আর হেনরণ ফোডে'র প্রস্তাবও তিন প্রত্যাখ্যান করেন। দুজনেই মনে করতেন 
কারভার দেদার টাকা আনতে পারবে__কারভার কিন্তু বিচলিত হনানি। 

ব্ুরবাত্কের মতই কারভারের পদ্ধতি বৈজ্ঞানিকদের কাছে আজও একটা ধাঁধা 

. হয়ে রয়েছে। এ'রা দুজনেই যেন জাদুবিদ্যা জানতেন ৷ কারভার বলতেন, 

উদ্ভিদের গুপ্ত রহস্য জানতে হলে তাদের ভালবাসতে হবে-_গঃপতরহস্য জানে 
কেবল তারাই । 

একটি পাবলিক লেকচারে কারভার বলেছিলেন, কিভাবে আলবাসার পাহাড়ে 
গিয়ে কাদামাটির মধ্যে থেকে কয়েকশ প্রাকৃতিক রঙ উনি বার করে এনেছিলেন । 
িশরাবদুরা অবাক হয়ে গোছলেন টুটেনখামেনের সমাধিতে পাওয়া অত্যাশ্চয’ 
নীলরঙের পুনরাবিদ্কার দেখে । 

মৃত্যুর আগে একটি ফুল ছএয়ে 
বলেছিলেন__ফুলের মধ্যে দিয়ে জা 


কিছুক্ষণ বসে থেকে মদ হেসে কারভার 
মি নশরব শক্তি অনন্তের সঙ্গে কথা বললাম । 


৭৭ 


ব্ৰহ্মাণ্ডের সঙ্গীতাবিষ্ট 


উডভিদদের স্বুরবদ্ধ জীবন 


শ্ৰীকৃষ্ণ নাকি সঙ্গীতসূধা দিয়ে বৃন্দাবনের কুঞ্জবনে গাছপালার বৃদ্ধি ঘটাতেন। 
তানসেন রাগসঙ্গীত গেয়ে বৃষ্টি ঝরিয়েছিলেন, প্রদীপ জ্বালিয়েছিলেন, উদ্ভিদের 
বদ্ধ ঘাঁটয়োছলেন ৷ তামিল সাহিত্যে এই ধারণার প্রমাণ আছে । বিশঝ"র 
গানে নাক কাঁড় ফোটে, ফুল ফোটে, আখ ক্ষেতে ভাল ফলন দেখা বায়; সুরেলা 
সঙ্গীতেও ক্যাঁসিয়াফিসূটলা-র সোনালী ফুলে মিষ্টি মধ উপচে পড়ে। 

দক্ষিণ তামিলনাড়ুর আন্নামালাই ইউানিভাঁসিটিতে উদ্ভিদ বিজ্ঞান-বিভাগের 
অধ্যক্ষ ডক্টর 18. সি. সিং জানতেন উদ্ভিদের এই গবগ্রহস/ ৷ ভারতীয় ইতিহাস 
আর দশ‘নেও সংপাণ্ডত ছিলেন ইনি। উদ্ভিদের সান্নকটে বেহালা বাজিয়ে 
তাদের অনেক বেশ লম্বা আর মজবুত করে তুলতে পেরোছিলেন । 'হাহীভ্রলা 
ভাঁটাসলাটা' নামক জলজ উদ্ভিদ নিয়ে প্রথম গবেষণা করেন ইনি । 

সফল হওয়ার পর দোপাটি ফুলের গাছ নিয়ে এক্সপেরিমেণ্ট শুর ন করেন । 
গায়িকা বান্ধবী গৌরীকুমারীকে বাঁণায় রাগসঙ্গীত বাজাতে বলেন প্রাতাদিন 
সকালে পণচশ মাঁনটের জন্যে । একমাস পরে গাছগন্ীলতে জল সিণ্ডন করতে 
থাকেন--কোনো আহার দেন নি ৷ বাঁণা বাজনা শোনানো হয়ান, এমন কয়েকটা 
গাছকেও-প্মশে রেখে জল দেন। বাঁণার সরামৃত নতুন প্রাণশান্ত জুগিয়েছিল 
যে গাছগ;'লিকে, তারা অন্যান্য গাছের চেয়ে পাতা জুগিয়োছল শতকরা ৭২ ভাগ 
বেশ, উচ্চতায় বেড়োছিল শতকরা ২০ ভাগ বেশী । 

এরপর কয়েক ধরনের টবে পে'তা উদ্ভদকে বাঁশী, বেহালা, হারমোনিয়াম 
আর বাঁণা-সঙ্গগত শুনিয়ে একই ফললাভ করেছিলেন ডঙ্টর সিং ॥ বিহার 
এগ্রকালচারাল কলেজের ম্যাগাজিনে িখোঁছলেন, সন্দেহাতীতভাবে আমি 
প্রমাণ করেছি যে ছন্দোময় শব্দ-তরঙ্গ দভদের বদ্ধ, ফুল ফোটানো, ফল 


ধরানো এবং বাঁজ সং.ণ্টিতে সহায়তা করে । 

১৯৬০ থেকে ১৯৬৩ সালের মধ্যে গ্রামোফোনে লাউডস্পীকার মারফত 
চার;কেশ রাগসঙ্গীত বাজিয়ে ছ-রকমের ধানকে শতকরা ২৫ থেকে ৬০ ভাগ বেশী 
বাড়িয়ে তোলেন ডক্টর সিং মাদ্ৰাজে এবং পাঁণ্ডচেরঈীতে ৷ মটর এবং দোস্ত 
পাতাকেও বাড়য়োছিলেন শতকরা ৫০ ভাগ বেশশ। পায়ে ঘুর না বেধে 
মেয়েদেরকে নি ভারতনাট্যম নাচ নাচিয়ে আঁতাবিন্ত বাদ ঘাঁটয়োছলেন 

ম্যাস্‌ ডেজী, সূমহখী এবং পপিটউনিয়া ফুল গাছের । তর মতে সম্ভবতঃ 
গানের তাল সাটির মধ্য দিয়ে কম্পন সাষ্টি দর ফুলগাছগনলোকে বাড়তে 


সাহায্য করেছিল । )} 
১৯৬০ নে বন্তরাপ্টর ইলিনয়-নিবাসী জজীগমথ ডন্টর সিংয়ের গবেষণা 
্তরাষ্ট্রর 


উদ্ভিদ--৬ 


৮১ 


বতত্তান্ত শুনে অনুপ্রাণিত হন ৷ ইনি ছিলেন বট্যানিস্ট এবং কৃষি গবেষক ৷ 
রেকর্ড প্রেয়ারে বাজনা বাজিয়ে ভুট্টার ক্ষেতে একই ফললাভ করেন ইনি । £ 

স্মিথকে এই বিস্ময়কর ব্যাখ্যা করতে বলা হলে তান .বলোছিলেন, খুব 
সম্ভব শব্দশীন্ত ভুট্টার আণাবক সাক্য়তা বাড়িয়ে 1দয়েছিল। চাষের ক্ষেতের 
কাছে থার্মোমিটার পুতে রেখে দেখোঁছলেন, অব্যাখ্যাতভাবে লাউডস্পাঁকারের 
ঠিক সামনের মাটি দৃ-ডিগ্রা বেশী গরম হয়েছিল । ঈষৎ উত্তপ্ত মাটিতে পেতা 
শস্যের পাতার কনারাগুলোও যেন সামান্য ঝলসে 1গয়োছিল। আঁতারন্ত সঙ্গীত 
কম্পনের ফলেই বোধহয় পাতাদের এমান অবস্থা হতে পারে । ওঁর এক ক্যানসাস 


নিবাসী বন্ধ; বলোছলেন, উচ্চ-কম্পনের আওয়াজ শনিয়ে গমের গুদামে পোকা- 
মাকড় নয়ন্তণ করোঁছলেন তিনি এবং সে 


ই গমই পরে মাটিতে পুতলে অন্য গমের 
চেয়ে দ্রুত বদ্ধ পেয়েছিল । 
স্মিথ একটা চিঠি পেলেন কানাডার 
1লিখলেন, পিটার বেলটন । 
চকু সমন্বিত যে আলগ্রাসানিক 
শব্দ সাষ্ট করে শস্যক্ষেত্রে ম্‌ 
1 


কানাডার অটোয়া ইউানিভাঁসাঁটর মেজার্স এবং উঈনবার্গ গবেষকদয় 
অনুপ্রাণিত হলেন স্মিথ আর সিংয়ের গবেষণাবংস্তান্ত শুনে । এক্সপোরমেণ্ট 
করে দেখলেন, অব্যাখ্যাতভাবে আলঙ্রাসানক শব্দতরঙ্গ উদ্ত 
আকটাভটি এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের বেগ বাড়িয়ে দেয়, বজ সংখ্যাও বাদ্ধ পায়! 


এ'রা দুজনেই তখন চিন্তা করলেন, অশ্রুত শব্দ আলট্রাসানক সাউশ্ডে যাঁদ এই 


কৃষিবভাগের গবেষণা-শাখা থেকে | 
বাদুড়রা মথ পোকাদের পরম শত । পঞ্চাশ হাজার 
শব্দ সংষচ্টি করে বাদুড়রা, সেই ধরনের যান্ত্ৰিক 
থপোকাদের উপদ্রব নিবারণ করতে সক্ষম হয়েছেন 


কাণ্ড সম্ভব হয়, তখন শ্ৰমত শব্দ সনিক সাউণ্ডে বা গান বাজনায় শস্য বৃদ্ধি 
পাবে না কেন? 

সফল হল এক্সপোরমেপ্ট । ৫০০০ চক্র সমান্বত গানবাজনায় সবচেয়ে ভাল 
বাড় দেখা গেল উদ্ভিদদের ৷ 

গবেষকদ্বয় কিন্তু হতভম্ব হলেন ৷ 


মাপা বাজনায় এবং শ্ৰ:ত শব্দ ধারায় ৃ 
’ সেই কারণ অন্বেষণে ব্যর্থ হলেন ৷ তাঁদের বিস্ময় 
কানাডিয়ান জার্নাল অফ বট্যান-তে ৷ একটা 


সম্ভাব্য কারণ অবশ্য লিখলেন সবশেষে । উদ্ভিদকোষে নিশ্চয় অনুনাদণ প্রতিক্রিয়া 
সাঁষ্ট করে গান বাজনা-_যার ফলে এনা 


জ সাত হয়ে উদ্ভিদের বিপাক ক্রিয়াকে 
সাহায্য করে । 
ডেনভারের মিসেস ডরোখি রেটা। 


লাক অত্যন্ত কৌতুহলোদদশপক এবং িতাঁকত 
এক্সপোরিমেণ্ট সিরিজ করলেন 


৯৯৬৮ সালে। একঘেয়ে বাজনা শুনিয়ে ‘এবং 
৮২ 


বরাত দিয়ে মেরে ফেললেন কয়েকটা উদ্ভিদকে__বে*চে গেল কেবল আফ্রিকান 
ভায়োলেট-_কারণটা বোঝা গেল না। 

দুজন ছাত্র কিন্তু কোতুহলা হয়েছিল ৷ ডেনভারের রোঁডও স্টেশনের বাজনা 
শহনিয়েছিল দু-দল উদ্ভিদকে । একটা দল শহুনেছিল জগবম্প মাকণ রক মিউজিক 
__তারা বাঁচেন ৷ আর একটা দল শঃ্ননেছিল সুললিত ধ্লপদী মিউজিক 
তারা হেলে পড়োঁছল ট্রানীজসটার রেডিওর দিকে_-একটা তো যেন পরম আবেগে 
জড়িয়ে ধরেছিল রেডিওটাকে । 

১৯৬১ সালে একই কায়দায় এক্সপোরমেন্ট করে একই ফললাভ করলেন 
মিসেস রেটালাক ৷ রক মিউজিক শুনে হয় বেধড়ক লম্বা হল স্মৰ্যমখী 
উভ্তিদরা, নয়তো ক্ষুদে ক্ষুদে পাতা সৃষ্টি করল, অথবা কোনো বাড় ঘটল না। 
কিন্তু মাত্র ছ-ফুট দুরে একই শ্রেণীর সূযণমখীরা ধ্রুপদী সঙ্গীত উপভোগ করে 
ফুলে ফুলে ছেয়ে গেল । 

আরও একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করেছিলেন মিসেস রেটালাক। রক 
সঙ্গত শুনে যেন আধমরা স্য্যমখাী বেশী জল পান করেও ধ্রুপদী সঙ্গীতাবিষ্ট 
সুর্যমুখাঁদের চেয়ে বাড়েনি । 

'আযাসিড রক মিউজিক’ শুনিয়ে আরও প্রকট হল উভিদদের বিতৃষ্ণা__সবকটা 
গাছই হেলে পড়ল জঙ্গীত-উৎসের বিপরীত দিকে । আ্যাঁসড রক মিউজিকে 
তাল,লয় এমনই উদ্দাম এবং কান ঝালাপালা করা যে সুক্ষ্ম সনর্যমখীরা যেন 
পাগল হবার উপরুম হয়েছিল _পালাতে পারলে বাঁচে, এমনিভাবে উল্টো দিকে 


হেলে পড়েছিল ! 
এরপর প্রাচ্য আর প্রতীচ্যের উৎক.চ্ট ধ্ৰুপদী বাজনা শোনানোর ব্যবস্থা 


করলেন মিসেস রেটালাক | বাক অগণন এবং রাবশঙ্করের সেতারে ভারতীয় 
রাগসঙ্গীত পরিবেশন করলেন ৷ রবিশঙ্করের সেতার শুনে ষাট ডিগ্রীরও বেশী 
হেলে পড়ে জমির সঙ্গে প্রায় সমান্তরাল ভাবে শব্দের উৎসের দিকে এগিয়ে গেল 
উত্ভিদরা-_সবচেয়ে কাছেরটা তো আলিঙ্গন করে বসল লাউডন্পীকারকে ! 
পাশ্চাত্যের লোকসঙ্গীত আর জাজ বাজনা শুনিয়ে এতটা না হলেও, এর কাছা- 
কাছি ফললাভ করলেন মিসেস রেটালাক। 

সেই সঙ্গে লক্ষ্য করলেন আরও একটা বিচিত্র ব্যাপার । সঙ্গীতমঃ্ধ 
উদ্ভিদদের চেন্বারে পারিশ্ুত জলের বাম্পীকরণ বেগ বেড়ে গেল নিস্তব্দ চেম্বারের 
বাম্পীকরণ্র চেয়ে । 

খবরের কাগজে এই নিয়ে হৈ-চৈ শুর হতেই সমালাচকরা এক যোগে গালা- 
গাল দিয়ে ভূত ছাড়িয়ে দেওয়ার উপক্রম করোছিল মিসেস রেটালাকের ৷ একি 
গবেষণা, না ছল-বিজ্ঞানের কারচুপি ! বিজ্ঞানের নামে বিজ্ঞানীদের উপহাস 


৮৩ 


া হচ্ছে নাঁক 2. 
য় ঠিক সেই সময়ে ক্যালিফোনিয়ার ‘বোজিস্টার’ পাত্রকায় একটা প্ৰবন্ধ পড়লেন 
মিসেস রেটালাক। দুজন ডান্তার বলেছেন কড়া রক মিউজিক বাজিয়ে ৪৩ জন 
বাদকের ৪১ জনই স্থায়ীভাবে বাঁধর হয়ে গেছে! তরুণ তরুণদের ভবিষ্যৎ 
কল্পনা করে সোঁদন ?শউরে উঠোছলেন মিসেস রেটালাক । 
মারহ,য়ানা সেবনে অবাস্তব কম্পাঁচন্র ভেসে ওঠে ধৃমপায়ণ এবং মারহযয়ানা 
পত্র-সেবাদেব মানসচক্ষে। রক মিউজিকের প্রভাবটা তাহলে মাঁরহ;য়ানা পত্রের 


ওপর কি রকম হওয়া উচিত--এই কল্পনায় আস্ছির হয়েছিলেন দীর্ঘকেশ এক 


বাদক । মিসেস রেটালাকের এক্সপোরিমেপ্ট সংশয় জাগয়েছিল ডেনভারের বহু 
রক সঙ্গীতের অল্তঃকরণে । 


মিসেস রেটালাক কিন্তু এক্সপোরসেণ্টের দাশ 
হাতরাতে বসোছিলেন লাইব্রেরীর প্রাচীন পথ । 
সিক্লেট্‌সূ অফ এনক' বইখানা। তাতে এক জায়গায় লেখা আছে, ‘এই 
ৱ্মাণ্ডের উাঁভিদ থেকে আরম্ভ করে আকাশের তারকা পৰ্যন্ত প্রত্যেকের নিজস্ব 


‘দেবতা’ আছে গ্রণকরা হারাঁমস িসমোগসটাসকে বলোঁছল “ত্রাবধ ‘মহত্তম’৷ 
মিশরীয় কল৷শিল্প, বিজ্ঞান, জারদীবদ্যা, পরাবিজ্ঞান এবং ধর্মের মূল উদ্ভাবক 


হিসেবে একে সন্মান দেওয়া হয়। “হেন হারাঁমস বলেছেন, উীন্তদদের জীবন 
আছে, মন আছে, আত্মা আছে--পশ;, 


মানব এবং উর্ধহরের সত্তাদের মতই । 
প্রাচীন চৈনিক গ্রন্থ ঘে+টে 1মসেস রে 
তথ্য। সঙ্গীত সম্পর্করচনা করে আ 


“নক তাৎপর্য অন্বেষণে 
হাতে পড়োছল ‘বুক অফ 


শরে সর মিলিয়ে আছে এই সঙ্গীত। 
ফারাওয়ের আমলে মিশরের পুরোহিত্রা 
সাতটা গ্রহের উদ্দেশে । 


ত করোছিলেন 
গ্রহ দেবতাদের শান্ত এভাবেই তারা আহরণ করতেন 
মানব কল্যাণে । খুস্টানরাও গিজেতে এত ঘটিয়ে ৷ 

ৰৱ সপ্তস্‌রের সমন্বয় য় ৰ 
পাঠের মধ্যে । ৰ: না 


জন্স হপাঁকন্স ইউনিভাণসাঁটর অব: 


সরপ্রাপ্ত রসায়ন অধ্যাপক ডোনাল্ড ভ্যান- 
রত মনে করতেন পরমাণুর একদম কেন্দ্র য়েছে সঙ্গীতের শব্দ। “সমফান 


অফ লাইফ' নামে একটা বই িখোছলেন তিনি । পাঠকদের আমন্ত্রণ করোছিলেন 


একটা দার আঙুলের ডগার একটিমাত্র ক্যালাঁসয়াম আ্যাটমকে 'ববাঁধত 
করে তার মধ্যে যাত্রা হল শুরু তেও অনেক গুণ বেশী তীশষ 


বেহালার চাং 
শর শোনা যাবে আটমের কেন্দ্রাণে। চা? {মিউজিকের চাইতেও নাকি অনেক 


জাঁটল সেই সঙ্গীত-_কান পেতে শুন 


আছে অনেক তাল কাটা সঙ্গীত_ যা 


ইংরেজ সঃরকার এবং ছিরসফিস্ট সিরিল সকট বলেছেন, এই বেস রো 
সঙ্গীতের উদ্দেশ্যই হল চিন্তার চেহারাকে ভেঙে দেওয়া । আধ্ানক ভাবনায় 
যাকে বেস;রো বলা হয়, তাকে ভাঙতে হলে চাই বেস+রো সঙ্গীত। সুলালত 
সুর এত সক্ষম যে বেসুরো স্থুলতাকে স্পর্শও করতে পারে না। এই 
ধরনের অনেক অদ্ভুত কথা ইনি লিখেছেন তার শমউজিক, ইট স্‌ সিক্রেট 
ইনক্রুয়েন্স থেযোআউট দ্য এজেস' কেতাবে । 

সঙ্গগতের মাধ্যমে অনৈক্য ভেঙে এঁক্য আনার প্ৰচেষ্টা চালিয়ে গেছেন 
স্ট্যা’ভনপ্কি এবং স্কোনবার্গ। রাশিয়ান সরকার আলেকজা"ডার স্কাবয়ান 
মনে করতেন মানব-কল্যাণে সঙ্গীতাকারে আত্মিক সমাচার প্রচার করাই তাঁর 
জীবনের লক্ষ্য । উধ্বস্তরের সত্তায় বিশ্বাসী রাশিয়ান সিজার ফ্রাঙ্ক মানুষ এবং 
দেবগণের মধ্যে সঙ্গীতের সেতু রচনা করতে চেয়োছিলেন। উন নিজেকে প্রথম 
ইউরোপাঁয় সুরকার মনে করতেন যান স্প্রাচীন অকাল্ট রহস্যের সঙ্গে আধুনিক 
সরাশল্পের সমন্বয়সাধন করোছলেন ৷ রুশাবিপ্রবের দু'বছর আগে ইনি মারা 
যান। জীবনের শেষ পনেরো বছর ধরে ?লখাঁছলেন Mysterium 
বইখানা__যে বইতে ইনি অকেস্ট্রা, সুগন্ধ, আর নয়নাভরাম আলোক-সম্পাতের 
সমন্বয়ে মনের সীমাকে সম্প্রসারিত করতে চেয়োছলেন যা "কিনা হোলিওপোলিস 
এবং অন্যান্য অকাল্ট মান্দিরের প?ুরুত্রা কয়েক হাজার বছর আগে করেছেন । 

জার্মান লেখক হ্যান্স কাইজার সঙ্গীতের সুর আর গাছের আকারের মধো 
সুরের অষ্টকের কোনো প্রভাব আছে {কনা জানতে আগ্রহী হন৷ উনি লক্ষ্য 
করেন, একটা অন্টকে বাদ সব সুর মহাশ;ন্যে নিক্ষেপ করা হয়, এবং জ্যোতাঁবদ 
জোহাম্স কেপলার যেভাবে সৌরজগৎ পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন তাঁর 17101770110 
Mundi গ্রন্থে, ঠিক সেইভাবে গ্রহজগতের দেবগণকে যাঁদ স্কেচ করা যায় তাহলে 
বৃক্ষপত্রের অন;রপ আকার আঁকা যায়৷ 

গ্যেটের মেটামরফাসিস অফ প্ল্যাণ্ট্‌স্‌ তত্ত্বের সমর্থক কিন্তু কাইজারের এই 
মনস্তাত্বিক ধারণা ।  উত্তিদের মল অংশ সঙ্গীতে গড়া--সাইকিক নার্ভ ৷ - 

মানুষ তার সীমিত ইন্দ্ৰিয় ক্ষমতা বদয়ে ব্ৰহ্মাণ্ডের বহ: কম্পন তরঙ্গের নগণ্য 
ভগ্নাংশ গ্রহণ করতে সক্ষম ৷ নিৰ্গন্ধ ডেজী হয়ত গোলাপের মতই সংগন্ধময়_ 
গান্ধযন্ত্ের অক্ষমতার দরুন আমরা তা ধরতে পারি না৷ শব্দ-তরঙ্গ যে. সঙ্গীত 
এবং জীবনের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করে চলেছে, সে প্রমাণ যোঁদন পাওয়া যাবে, 
সোঁদন অনেক বিস্ময়কর দুনিয়া আমাদের সামনে উন্মোচিত হবে ৷ 


উদ্ভিদ আর ইলেকট্ৰোম্যাগনেটিজ.ম্‌ 
সঙ্গীত আর শব্দে উভিদ সাড়া দেয় {কভাবে আজও যেমন সুস্পষ্ট বোধগম্য 
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হয়ান, ঠিক তেমন ইলেকট্ৰোম্যাগনোটিক তরঙ্গ দৈঘে;য তাদের প্রতীক্রিয়াও অনচ্ছ 
থেকে গিয়েছে বৈজ্ঞানিকদের কাছে। অগণন ইলেকট্রোম্যাগনোটক এনাঁজ 
তরঙ্গর কোনটি সজাব বন্ধুর ক্ষতিকারক, আর কোনটি উপক্ররক, আজও সে 
ব্যাপারে তামস্ৰায় রয়েছে মানুষ ৷ 
ময়রান ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর লেখক এবং জ্যোতাঁবদ । জাতে 
ফরাসী। সর্রধান্তর সময় উনি লক্ষ্য করলেন মমোসা পঢদিকা’ উদ্ভিদের পাতা 
মুড়ে বায় এমনভাবে যেন হাত দিয়ে স্পর্শ কত্রা হল। সূর্যোদয়ের সময়ে 
“মমোসা প্নাঁদকা” রাখলেন অন্ধকার কক্ষে--তা সত্ত্বেও পাতা খুলে গেল । 
সত্যকে না ‘দেখেও’ যেন ‘উপলব্ধি’ করল "মমোসা প্যাদকা' । বিষয়টা ফরাসী 
আকাদোৌমতে বিকৃত করে সসংকোচে ময়রান বলোছলেন, 'রক্গাণ্ডের কোনো 
অজ্ঞাত শান্তর প্রভাবে রয়েছে যেন উত্ভিদরা? । 

প্রায় আড়াইশ বছর পরে 


পাতাল কক্ষের অন্ধকারে তৎক্ষণাং পাতা 
মুড়ে ফেলল িমোসারা । এমন কি 


আছে, এই দিদ্ধান্তলাভ ছাড়া কিন্তু অন্ধকারেই রয়ে গেলেন অট । 


সময়ে অবশ্য অজ্ঞাত ছিল এই ইলেকট্রোম্যাগনোটজম্‌ ৷ 
ইলেকক্্োম্যাগনোটক তরঙ্গের সঙ্গে 


পারভ্রমণ করতে পারে, কিন্তু কিভাবে পারে 
অনেক বিজ্ঞানীই ইলেকট্টোম্যাগ- 


গবেষণা করেছেন । কিভাবে তাকে 
যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কাজে লাগানো যায় গবেষণা করেছেন । 


চিন্তা করেছেন সজগব বন্ধুর ওপর এই শান্তর 

প্রথম যানি এই সম্পর্কে গবেষণা করলেন, 
মান্য ৷ ১৭৪৬ সালে দুটো মোদগাছকে ইলেকট্রিক্যাল কনডাকটরের পাশে 
রেখে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন অন্য গাছগংলো যখন অংকূরিতই হল না--তাঁর 
মেদিগাছ দুটি তখন অংকুরিত হয়ে তিন ইঞ্চি শা 


১৭৪৯ সালে জাঁ নোলেট নামে এক ফরাসশ পাদরী এবং ফাজক্সের শিক্ষক 
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একজন জামণন পদাথণীবদের কাছে শুনলেন, জলভাঁতি ক্যাপিলারী টিউবে বিদ্যুৎ 
সঞ্চার করলে আঁবরাম জল পড়ে | নইলে টপ্‌টপ্‌ করে জল পড়ে--ক্যাপিলারাঁ 
টিউবে বা ‘স্বাভাবিক’ ৷ এক্সপোরমেণ্টটা পুনরষ্ঠিত করে নোলেট লিখলেন, 
প্রকাতিসূষ্ট হাইড্ৰালিক মোশন এই জীবদেহের ওপরেও বৈদয্যাতিক প্রবাহ যে 
কোনোভাবেই হোক প্রভাব সৃষ্টি করে চলেছে বলা বায় ৷ 

বেঞ্জামিন ফ্লাৎকাঁলন ঘাড় উড়িয়ে আকাশের বিদ্যুৎ মাটিতে টেনে আনার 
বহর কয়েক আগেই নোলেট পরীক্ষা করে দেখালেন ধাতুপান্রস্থ উদ্ভিদ ইলেকাঁট- 
ক্যাল কনডাকটরের পাশে রাখলেই তার শ্বেদনবেগ বদ্ধ পায়, বিদহ্যৎ্যু্ত পাতে 
বাঁজ রাখলে স্বাভাবিকের চাইতে বাড় বদ্ধ পায়। এই এক্সপেরিমেন্ট থেকেই, 
গসদ্ধান্ত টেনোছলেন নোলেট যে তাড়ৎপ্রবাহ সজীব বন্তুর বদ্ধকে ত্বরান্বিত করতে 
পারে । 

আবহমণ্ডলের তাঁড়ৎপ্রবাহ দিয়ে উদ্ভিদের ফলবান করার কাজে এর পরেই 
এগিয়ে এলেন ১৭৭০ সালে ইটালার প্রফেসর গাঁডান ৷ তুরিনের একটি সন্ন্যাসী 
উদ্যানে ফলে ফুলে ভরে থাকত গাছপালা ৷ চাঁদোয়ার মত তার বিছিয়ে দিলেন 
গাছগলোর ওপর দিয়ে । স্বল্প সময়ের মধ্যেই বেশ কিছু বক্ষ শুকিয়ে গৈল 
এবং পণ্্প্রাপ্ত হল ৷ গাঁডানি তাজ্জব হয়ে গোঁছলেন। তবে কি তাঁড়ৎ প্রবাহ 
আতিরিন্ত মাত্রায় গ্রহণ করার ফলে অক্কা পেল বংক্ষরা ? 

প্যারিসে দুজন যাত্রীসমেত একটা বেলুন ওড়ানো হয়েছিল এই সময়ে ১০ _ 
{কলোগিটার উচ্চতায় ২৫ মিনিটের আকাশ-দ্রমণে ৷ গাঁডনি তাই শুনে বলে- 
ছিলেন বেল;নের সঙ্গে লম্বা তার ঝুলিয়ে আবহগ*ডলের তাঁড়ৎ প্রবাহ টেনে এনে 
গনচের কৃঁষিক্ষেত্র এবং বাগানে তা সণ্ডার করলে পারলে ব.ক্ষরা উপকৃত হবেই । 

বিজ্ঞানমহলের সুধীবৃন্দ কিন্তু ফরাসী এবং ইতালীয় পরীক্ষানিরা ক্ষার 
প্রাতবেদন শুনে উল্লসিত হন নি ৷ তাঁরা কিন্তু তখনও অধিকতর আগ্রহী জড়- 
বন্ধুর ওপর তাঁড়তপ্রবাহের কার্ধকাঁরতা দেখার বিষয়ে-_সজীব বন্ধুর ওপর নয় ৷ 

[দরগ আ্যাবি বার্খোলন একটা চাণ্ডল্যকর গ্রন্থ 


১৭৮৩ সালে আর একজন প 
রচনা করেও পণ্ডিতদের মধ্যে সাড়া জাগাতে পারলেন না । এই গ্রন্থে তান একটা 


অদ্ভুত এক্সপেরিমেন্টের বর্ণনা দিয়োছিলেন। তাঁড়ংপ্রবাহনিরোধক একটু বন্ধুর 
ওপর মালণের মালীকে দাঁড় কাঁরয়ে তাঁড়প্রবাহয্ন্ত ঝারি থেকে জল স্ন 
কাঁরয়োছলেন উদ্ভিদে । অসাধারণ উচ্চতা লাভ করেছিল উদ্ভিদগুলো ৷ 
ইলেকক্রোভেজিটোমিটার নামক একটা যন্ত্রের কথাও বলেছিলেন পাদরী বাথেলন। 
আ্যান্টেনা মারফৎ আহমণ্ডলের বিদন্যৎ আকর্ষণ করে গাছের মধ্যে দিয়ে তা 
সণ্চারত করে দেওয়ার যন্ত্র । সবশেষে বাঁলষ্ঠ কণ্ঠে বার্থোলন বলেছিলেন, 
এমন একদিন আসবে যোদিন উদ্ভিদের শ্ৰেষ্ঠ সার আকাশ থেকে সরাসার নেমে 
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আসবে তাঁড়ংপ্রবাহ আকারে ৷ টি 
১৭৮০ সালের নভেম্বরে গ্যালভানি চমংকৃত হলেন সজীব বন্তুর সঙ্গে ই নর 
টি: সাটির নিবিড় যোগাযোগ লক্ষ্য করে। দৈবাৎ তান আবিষ্কার করলেন, 0, 
তাঁড়ং উৎপাদনকারী মোশিনের পাশে ব্যাঙের ছিন্নপদ রাখলে তা তিড়িক তি রী 
করে লাফিয়ে ওঠে ৷ সাঁবস্ময়ে উনি মন্তব্য করেছিলেন, তবে ক তাঁড়ংপ্রব 


TE উদ্দীপ্ত 
প্রাণের বাহঃপ্রকাশ ? ওয়া বুকে লিখোঁছলেন, স্লায়ব পেশীগত কোর্সকে 
করতে পারে তাঁড়ং-তরল । 


পরের ছ-বছর এই-বিষয়ে গবেষণা করার সময়ে দৈবাৎ গ্যালভানি আবিষ্কার 
করলেন, তামার তারের সংস্পর্শে এলে তাঁড়ংপ্রবাহ ছাড়াই ব্যাঙের 'ছিন্নপদ নত 
= ৯৪ ৯ ণশান্তির 
পর হয়; শান্তটা তাহলে প্রাণীজগতের কলাতন্তুর মধ্যেই বাহিত আছে প্রা 
আকারে ; এই এনাজির তিনি নামকরণ করলেন ‘এনিম্যাল ইলেক্রীসাটি '। __ 
ডাচ অফ মিলানের ইউনিভার্সট অফ পাভয়ার পদাথবদ ডে 
উত্তোজত হলেন গ্যালভানির আবিদ্কারে। পঃনর্জ্ঠিত করলেন ye 
পোঁরমেণ্টটা । এগিয়ে গেলেন আরও এক ধাপ। দুটো {বাভিন্ন ধাতু পাশা 
পাঁশ রেখেও তাঁড়ৎপ্রবাহ সঞ্জাত করা যায় আঁবদ্কার করলেন । ইলেকাঁট্রাস 
তাহলে ব্যাঙের পা থেকে আসছে না, দুটো ভিন্নধর্মী ধাতু পাশাপাশি রাখলে 
এনাজটাকে উৎপন্ন করা যাচ্ছে ৷ ইলেকাট্রক স্টোরেজ সেল-য়ের আদ পর 
তাঁর এই আবিৎ্কার। জন্ম নল কাইনোটিক ইলেকা্রীসাট-_প্রাকাতিক বা স্ট্যার্িক 
ইলেকাটসটির ওপর আর নির্ভর করতে হল না বিজ্ঞানীদের । এই আব্কারের 
ফলে সজীব দেহস্থিত বিশেষ ভাইটাল এনাজির যে ধারণা সং্টি করোছিলেন 
গ্যালভানি, তা মুছে গেল বিজ্ঞানীদের মন থেকে ৷ গ্যালভানি ভাবয্যদ্বা 
করেছিলেন, তাঁর এক্সপেরিমেণ্ট যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করলে একাদন হয়ও 
আবহমণ্ডলের বিবিধ উপাদানের সম্যক নিরূপণ সম্ভব হবে, প্রাণশান্তির প্রকৃতি 


সম্পর্কে আরো স্পষ্ট ধারণা লাভ ঘটবে । "বিজ্ঞানীরা কিন্তু তাঁর এই আইডিয়া 
নাকচ করলেন । এ সম্পকে কাজ করতেও চাইলেন না ৷ 


গ্যালভানি বে খবরটা রাখতেন না, তা কিন্তু বছর কয়েক আগেই ঘটেছিল | 
লোডস্টোনের ‘আত্মার;পাঁ’ বৈশিষ্ট্য 


তাঁর ছিনেজোঁক বাতব্যাধি 


মেসমার | ম্যাগনেটিজম রোগ? 


বং ধারাবাহিক এক্সপোরিমেন্ট চালিয়ে 
গেলেন ৷ ফলে তাঁর দ় প্ৰতীতি জন্মালো যে ‘পাৰ্থিব এবং আকাশক চুম্বক" 


৮৮ 


শান্তকে অনুভব করার ক্ষমতা আছে সজীব বন্ধু সমূহের । ১৭৭৯ সালে এই 
ক্ষমতাকেই তিনি নাম দিলে “এাঁনম্যাল ম্যাগনোঁটিজ্‌ম্‌ * ৷ একটা থাঁসসও 
বলখলেন--_নরদেহে গ্রহের প্রভাব । স:ঈস যাজক গ্যাসনার রুগীদের স্পর্শ করে 
আরোগ্য করেন, এই খবর জানতে পেরে সেই কায়দা নিজেও রপ্ত করলেন এবং দাবী 
করলেন তাঁর এবং 1কছু ব্যান্তর মধ্যে চুম্বক শান্ত আছে অন্যের চাইতে বেশী ৷ 

মেসমারের সাফল্য দেখে কিন্তু ঈর্ষান্বিত, হলেন তাঁর [ভয়েনাস্থিত বন্ধ;- 
ডান্তাররা ॥ তাঁরা যে রোগের নিদানে অক্ষম হতেন, নিরাময় করতে পারতেন না, 
মেসমার তা সারিয়ে দিতেন । পাঁরণামে মেসমারকে বলা হল তান নাকি ডাকিনী 
ধবিদ্যার স্মরণ নিয়েছেন, শয়তানের উপাসক হয়েছেন ৷ দলবদ্ধভাবে তাঁরা কাঁমশন 
গঠন করে তাঁর চিকিৎসা পদ্ধতির তদন্ত করলেন ৷ কমিশন রায় দিল তাঁর বিরুদ্ধে 1 
চাকংসার আঁধকার কেড়ে নেওয়া হল তাঁর কাছ থেকে ৷ বাঁহচ্কৃত হলেন 1চাকৎসক- 
বায়োইলেকাট্রিক্যাল এবং বায়োম্যাগনোটক এনার্জি সম্পার্কত 
গবেষণার ফলে যে নবীন যুগের সুচনা ঘটত, তার দ্বার হল রহদ্ধ | 

পশার হাঁরয়ে মেসমার চলে গেলেন প্যারিসে ১৭৭৮ সালে ৷ সাধারণ 
মানুষ উৎসাহিত হলেও সেখানেও কিছুদিন পরে নুদ্ধ হল চিকিৎসক সমাজ । 
তদন্তকারী কাঁমশন সেখানেও রার ধদল-_মেসমারের এনিম্যাল ম্যাগনোঁটজ্‌ম্‌-য়ের 
নাকি আদৌ কোনো অস্তিত্ব নেই । জনগণ উপহাস করল তাঁকে । হাস পেল 
জনাপ্রয়তা । অবসর নিলেন সুইজারল্যাণ্ডে । মারা গেলেন ১৮১৫ সালে । 
মৃত্যুর একবছর আগে সমাপ্ত করে গেলেন তাঁর গুরুত্বপুর্ণ গ্রন্থ মেসমোৌরজংম্‌ 
সম্পর্কে ৷ 
আজকে ইলেকাট্রীসাট সংক্রান্ত বই ঘরে ঘরে পাওয়া যায় | 1কম্তু কেউ জানে 
না ইলেকাটাসটি কী এবং তার কার্যকারিতা আজও রহস্য হয়ে রয়েছে বজ্ঞানী- 
দের কাছে । ইলেকন্রোম্যাগনেটিক তরঙ্গের উপাদানসমূহ আজও অজ্ঞাত__যাঁদও 
তার ব্যবহার চাল; হয়ে {গয়েছে রোডিও, রাডার, টোলিভিশনে । 

ইলেকট্রোম্যাগনোটজম যে সজীববস্তুর ওপর ক্রিয়াশীল, তা নিয়ে আর 
গবেষণা এগোলো না---যন্যপাতিই তৈরী হল দেদার, অবশেষে ১৮৪৫ সালে 
একজন জার্মান বৈজ্ঞানিক ব্যারন রাইকেনবাক আবিচ্কার করলেন যে বিশেষ 1কছু 
‘সংবেদনশীল’ মানুষ সমস্ত সজীববন্তু এবং চুম্বকের প্রান্ত থেকে বাকিরিত অদ্ভুত 
একটা এনা্জিকে প্ৰত্যক্ষ করতে পারে৷ এই এনার্জর [তান নাম দিলেন 
‘ওডাইল’ বা ‘অড’ ৷ তাঁর গবেষণা বৃত্তান্ত ইংরেজীতে অনুবাদ করলেন উই- 
লিয়াম গ্রেগরী । নামী ডান্তার ছিলেন [তিনি িব্য্ত হয়েছিলেন এডিনবরা 


শবশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন অধ্যাপকের পদে । ইংলণ্ডের সহকমর্দরা কিন্তু পাত্তাই 


দিন না তাঁর উৎসাহকে । 


সমাজ থেকে । 


৮৯ 


রাইকেনবাক লিখোঁছলেন, রহস্যময় এই আডক ফোর্স“ মেসমার বিত 
এনিম্যাল ম্যাগনেটিজ্মৃ-রের অনুরূপ অথবা তার সঙ্গে সম্পাঁকত হলেও, এই 


শান্তর পথক আঁস্তত্ব সম্ভব ॥ কোনো বস্তু স্পর্শ করলেই তিনি নাকি একটা 
অস্বাস্তকর সুরের অস্তিত্ব অনুভব করতেন । 


অনেক বছর পরে উইলহেল্ম্‌ রাইক লিখেছিলেন, রাইকেনবাকের ‘অড’ 
আর প্রাচীন প্ররুষদের ‘ইথার’ নামক সমতুল্য রহস্যময় এনাঁজ আঁবত্কার করে 
প্রাচীন গ্রীকরা তার নাম দিয়োছিল ‘অরগন’। রাইকের বিশ্বাস, অরগন এনাজ 


*ট্পেশ এমন কি বায়ুশূন্যতায় পর্যন্ত 
অবস্থান করছে এবং এই মাধ্যমের মাধ্যমেই 


সণ্টরমান রয়েছে আলোক-তরঙ্গ, 
ইলেক্রোম্যাগনোঁটক ও মহাকর্ষ সম্পর্কিত তৎপরতা । সজশব এবং অজীব 
বর মধ্যের মূল সম্পৰ্ক সুত্র নাকি এই অরগন। সনাতনী বিজ্ঞানের লেখক ‘ 
হ্যালাসি সরল কথায় পরে লিখোঁছলেন, ‘বলতে গেলে যাবতীয় সজীবতার মধ্যেই 
রয়েছে ইলেকটুন প্রবাহ’ । 


হওয়ার পর সুপ্রাচীন গ্রীক ধারণাই 


, উদ্ভিদ, পশ; এবং মানব সৃষ্টি হয়েছে একই 
কোমোজোম, জন, ডি-এন-এ আবিষ্কৃত হওয়ার পর 


“ত উান এই পদ্ধতির 
পেটেণ্ট করিয়ে নিয়েছিলেন 
১৮৫৯ সালে লণ্ডনের 'গাডেনাস- কানিক্ল-র়ে একটা রিপোর্ট ছাপা হল । 
শক আবহাওয়ার পরে আসন্ন বজুগভ‘ + সম্ভাবনা দেখা দিলেই নাকি 
স্কারলেট ভারবেনা পঃষ্পরা নিজেদের মধ্যে আলোর ঝলক বিনিময় করে। এই 
ঝলক ঝড় বিদ্যুৎ আসার আগে বেশী দেখা যায়--অন্য সময়েও দেখা যায় । 
গ্যেটের আবিচ্কার সমাঁথত হল অবশেষে । ও বলেছিলেন টি 
ক্যাশ নিক্ষেপ করে ওরিয়েপ্টাল পাঁপ পষ্পেরা । মা 
শতাব্দীর শেষাংশে বাতাসে ত প্রকৃত ধা 


তড়িৎ সম্পাঁকত 
)ানধারণার নতুন দিগন্তের 
উন্মোচন ঘটল জামণনীতে। কটো-ইলেকটিক সেল Ll 


এবং আল্টাভায়োলেট 
৯০ 


রশ্মিমিটারের উদ্ভাবক দুই বিজ্ঞানী যাবতীয় অজীব বন্তুৱ বিকিরণ নিয়েও বিশেষ 
দক্ষতা অৰ্জ'ন করেছিলেন। _আবহমণ্ডলের তাঁড়ৎ নিয়ে এখন তাঁরা ব্যাপক ' 
গবেষণা শুর করলেন । দেখিয়ে দিলেন, পাঁথবাীর মৃত্তিকা থেকে তাঁড়তাবিস্ট 
কণিকা িরামাবহনভাবে ধেয়ে যাচ্ছে আকাশপানে । এই কণিকারা হয় আযাটম 
বা মালিকউল বাহিনী-_ইকেলটুন গ্রহণ: বা বিতরণের সঙ্গে. সঙ্গে যাদের 
মধ্যে পাঁজাটভ বা নেগেটিভ চার্জের হেরফের ঘটছে ! 

পারচ্ছন্ন আবহাওয়ায় নির্মল দিবসে ধারন্রীর থাকে নেগোঁটভ ইলেকট্রিক্যাল 
চাজব_-আবহমণ্ডলের থাকে পাঁজাটিভ ; তাই মাটি আর উদ্ভিদ থেকে ইলেকট্রন 
ধেয়ে যায় আকাশ পানে ৷ মেরঃপ্রবণতা পাল্টে যায় ঝড়ের সময়ে ৷ পৃথিবী 
হয় পাঁজটিভ, মেঘের তলদেশের স্তর হয় নেগেটিভ । পারচ্ছন্ন আবহাওয়ায় 
পৃথিবী যতটা চার্জ হারায়, ঝড়ের সময়ে তা ফিরে পায় । কেন না, যে কোনো 
সময়ে গড়পরতা ৩০০০ থেকে ৪০০০ বৈদ্যুতিক ঝড় হয়েই চলেছে ভূগোলকে ৷ 
তাঁড়ং-ভারসাম্য বজায় থাকে এই কারণেই ৷ এই কারণেই উৰ্ধৰগুরে ভোল্টেজ 
বা তাঁড়ং-চাপ এত বেশী থাকে । বিপুল এই তাঁড়ং-আধার থেকে প্রয়োজন মত 
আমরা তাঁড়ৎসংগ্রহ করতে পারি না সঠিক জ্ঞানের অভাবে । 

আবহমণ্ডলের তাঁড়ংপ্রবাহ দিয়ে উদ্ভিদবৃদ্ধির কাজকর্ম শুর হয় নতুন করে 
১৮৬৮ সাল থেকে ১৮৮৪ সালের মধ্যে | এ সময়ে ফিনিশ বৈজ্ঞানিক সৌলম 
লেমস্ট্রম চারটে অভিযান পর্ব‘ পাঁচালনা করেন ল্যাপল্যাপ্ড আর উত্তর নরওয়ের 
নয় মেরু অণ্চলে । মেরুআলোক আর ভূ-চু'বকবিজ্ঞানে ইনি ছিলেন বিশেষজ্ঞ । 
ওঁর নিজস্ব অনুমিত অনুযায়ী বিশ্বাস করতেন এই অক্ষাংশের বনভূমি-সমংদ্ধি 
অরোরা বোরিয়ালিস নামক উদ্দাম বৈদৃযতিক ক্রিয়াকলাপের জন্যই সম্ভব হয়েছে-- 
দীর্ঘ গ্রণণ্মদিবস এর মুলে নয়__যাঁদও জনমত তাই । 

বেঞ্জামিন ফ্লাঙ্কালনের সময় থেকেই জানা গেছে সংচ্যগ্র বন্তুই বিশেষ করে 
আবহমণ্ডলের বিদ্যুৎংকে' আকর্ষণ করে । লাইটানং কন্‌ডাকটরের উদ্ভাবন ঘটেছে 
এই তত্ব থেকেই ৷ লেমন্ট্রম যুক্তি দিয়ে বললেন, গাছপালার সম্চ্গ্র শীষও 
আযাটমসফোরিক ইলেকাট্রাসিটিকে টেনে নেয় লাইটনিং কন্‌ডাকটরের মত এবং 


ভারসাম্য বজায় রাখে বাতাস আর জমির তাঁড়ৎ-প্রবাহে। 
চিরহরিৎ ফারব,ক্ষদের বলয় পরীক্ষা করে উনি দেখোছিলেন, বাঁষক বহদ্ধর 


সঙ্গে উচ্চ অরোরা আর স্যকলঙ্ক ক্রিয়ার সম্পর্ক আছে। উত্তর অভিমুখে 
যেতে যেতে দেখা যায়, এই বাঁধক বৃদ্ধির হার ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে । 
পর্যবেক্ষণটাকে যাচাইও করেছিলেন লেমস্ট্রম । ধাতুর পাত্রে রেখোঁছলেন 
কিছু ফুল; মাথার ওপর চাঁদোয়ার মত তার খাটিয়ে খংটি সংলগ্ন করে ছিলেন 
মাটির সঙ্গে__স্ট্যাটিক জেনারেটর দিয়ে তড়িৎ সঞ্চালন করেছিলেন এই পানে ৷ 


৯১ 


অন্যান্য পাত্রে ফুল রেখে প্রাকৃতিক পাঁরবেশে এক্সপোরিমেণ্ট করেছিলেন ৷ 
সাবস্ময়ে লক্ষ্য করেছিলেন, ধাতুর পাত্রস্থিত ফুল শতকরা পণ্ডাশ ভাগ বেশী 
বদ্ধ পেয়োছল। বন্রটাকে বাগানে বসানোর পর স্ট্রবেরীর উৎপাদন হয়ে 
গিয়েছিল দ্বিগুণ এবং মষ্টতাও বদ্ধ পেয়োছল । যব উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল 
এক তৃতীয়াংশ বেশী । “ইলেকক্রোকালচার গ্রন্থে লেমস্ট্রম এই তথ্য সন্নিবোশত 
করেন। বইটা ছাপা হয় ১৯০২ সালে বালনে ৷ 
এই গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ লণ্ডনে প্রকাশিত হয় দু’বছর পরে এবং কৌতু- 
হল হন সুবিখ্যাত পদার্থাবদ এবং সাইকিক গবেষক স্যার আঁলভার লজ ৷ লজ 
খুব উঁচু খইাটিতে তারের চাঁদোয়া খাটিয়ে ইলেকট্টোম্যাগনেটিক ফিল্ড সংচ্ট 
করেন ৷ বঘে পিছু ময়দার উৎপাদন বদ্ধ পায় শতকরা চাল্পশ ভাগ হারে 
সেই ময়দা থেকে তৈরী রটও হয় অন্য রুটির চেয়ে উৎকৃষ্ট ৷ 
লজের সহকমাঁ জন নিউম্যান পৃথকভাবে কাজ করে ইংলন্ডের ইভ্‌সহ্যামে 
গমের উৎপাদন বাড়ান শতকরা বিশ ভাগ । স্কটল্যাণ্ডের ডামাফ্রুতে আলুর 
চাবেও অনুরূপ সাফল্য লাভ করেন ৷ সঃগাববীটের চাষ করে দৌখয়ে দেন তাতে 
চানর পাঁরমাণও বেশী । ফলাফল প্রকাশ করেন কোনো উদ সংক্রান্ত ম্যাগা- 


জনে নয়__নিউইয়র্কের ম্যাকগ্রাহল প্রকাশিত ‘স্ট্যাণ্ডাড' হ্যাণ্ডব,ক অফ 
ইলেকট্রিক্যাল ইাঞ্জ 


শীয়ার্সের পণ্ডম সংস্করণে । 


ফোস'ফিল্ড, মানুষ আর উদ্ভিদ 
ইঞ্জিনীয়াররা কিন্তু বান্তববাদী। কোনো ব্যাপার আদৌ ঘটে কিনা, সেই 
সমস্যায় মাণ্ডিচ্ক পাঁড়ন না করে তাঁরা ব্যাপারটা ঘটছে কেন এবং কি ভাবে, এই 
তত্বান্ুসন্ধানেই ব্রতী হন । এই মনোভাবের অভাবেই বহ; চাঞ্চল্যকর আঁবজ্কার 
অবহেলিত হয়েছে অতাঁতে । 
জোসেফ মোলটোবিসংভ ছিলেন হাঙ্গারীর উদ্বাল্তু। যন্তরাচ্টরে আশ্রয় 
নিয়ে ইঞ্জিনীয়ারং ডিগ্রী অর্জন করেন ৷ ইলেকটে;া-অসমোসিস বিষয়টা তাঁর 
আগ্রহ জাগায় । একটা রেডউড 


যান্তরাম্ট, সরকার পরিচালিত ক্যালফোনিক়াস্থিত একাটি কৃষি গবেষণা 
কেন্দ্ৰে লেব; বাগানে এক্সপোরমেপ্ট করলেন মোলটোরিসূজ । ইলেকপ্রো 


অসমোিস'য়ের আইডিয়াটা উনি পেয়েছিলেন জ্যাবি নোলেটের কাছ থেকে ৷ 
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তাঁরই পদ্ধাত অনুযায়ী এক দক থেকে কারেণ্ট চালিয়ে দেখলেন, লেব গাছ" 
গুলো ডালপালা মেলে ছাঁড়য়ে পড়ছে, বিপরীত দিকে থেকে কারেন্ট চালালে 
চারাগাছগুলো কম্চকে যাচ্ছে । শনশ্চয়. তাহলে উভিদমধ্যদ্ছ তাঁড়ৎপ্রবাহকে 
কখনো উদ্বোলত আবার কখনো ব্যাহত করছে বাইরের তাঁড়ংপ্রবাহ | আযাব 
বার্থোলোনের বই পড়ে মোলটোরিস্জ্‌ আরও একটা এক্সপোরমেন্ট করলেন ৷ 
একটা কমলালেব গাছের ছ-টা শাখায় তাঁড়ং সণ্ডালন করলেন-__অন্য ছ-টা 
শাখা স্পর্শও করলেন না ৷ আঠারো ঘণ্টার মধ্যে দেখা গেল, তাঁড়তাঁবষ্ট শাখা 
ছ-টার মধ্যে বৃক্ষরস অবাধে ছড়িয়ে পড়েছে__অন্য ছ-টায় তেমন হয়ান। কমলা 
চাষ বড় মেহনতী ব্যাপার । কেন না, সব কমলা পাকে না বলে হাতে করে পাকা 
ফল পাড়তে হয়৷ মোলটোরিসূজ্‌ কমলা গাছে বিদ্যুৎ সণ্ডালন করলেন__ পাকা 
কমলাগ্ীলই কেবল টুপ-টুপ করে খসে পড়ল__অনেক মেহনৎ বেচে গেল । 

মোলটোরিসূজ একট “বৈদন্যাতক ফুলের টব'ও উদ্ভাবন করেছিলেন ৷ এই 
টবের ফুল সাধারণ ফুলের চাইতে দীর্ঘক্ষণ সজীব থাকত । 

পেনাসলভানিয়ার ইপ্জনীয়ার ড্র ল্যার মুর ‘ক্ষমদে আবহাওয়া’ সৃষ্টি 
করোছিলেন ল্যাবোরেটরীতে ৷ দণর্থ বর্ষা এবং সংক্ষিপ্ত বড়াবিদন্তং সং্ট করে উাঁন 
দোঁখিয়ে দিয়োঁছলেন 'নয়ান্বিত ভোল্টেজ শক্তিক্ষেত্রে উদ্ভিদ তাড়াতাঁড় বাড়ে । 
বলোছিলেন, ফলাফলটা ব্যয়সাপেক্ষ হলেও সন্তাবনাটা থেকে যাচ্ছে ৷ 

ডন্টর জর্জ স্টার হোয়াইট ‘কসমো-ইলেকাঁট্টক কালচার’ নামে একটা বই লিখে 
বলোছিলেন, দেখা গেছে ফলের গাছ থেকে চকচকে লোহা আর টিনের টুকরো 
ঝাীলয়ে দিলে গাছ তাড়াতাঁড় বাড়ে । 

টম্যাটো গাছে বড়দিনের ধাতব বৃক্ষ-বত্ুলি বলিয়ে তাড়াতাঁড় পাকা টম্যাটো 
লাভ করোছিলেন দনিউজার্সর জেনাঁকন টাউনানবাসী ইঞ্জিনীয়ার র্যানডাল 
গ্লোভস্‌ হে ৷ 

সাউথ ক্যারোলিনার একজন ইলেকটিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার জেম্‌স্‌ লী শ্ক্রিবনার 
বীজদের ইলেকট্রানক স্নানের আয়োজন করে করেছিলেন ৷ আযালঃমনয়াম টবের 
সঙ্গে তাঁড়ংসংযোজন করে দুটো ইলেকট্রোডের মধ্যে রেখোঁছলেন ভজে দস্তা আর 
তামার কুচি। এই টবে পৌঁতা বাটার-বীন বিদময়করভাবে ২২ ফুট উচ্চতায় 
পেণছেছিল-_বার স্বাভাবিক উচ্চতা হয় মোটে দু-ফুট ! এই থেকেই ্স্কবনাৱের 
বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল বে ইলেকট্রনই ফটোসিনথোঁসসের আগে উদ্ভিদ-কোষের 
ক্লোরাফিলকে চুদ্বক-ধর্মে ধাঁমত করে-_যলে ফোটনের পক্ষে সূর্যশান্তকে আহরণ 
করা সহজতর হয়। এই ম্যাগনোঁটজ্‌ম্‌-ই উদ্ভিদের ক্লোরাফিল কোষের মধ্যে 


আঁক্সজেনের অণনকে আকর্ষণ বরে । 
সোভিয়েত দেশেও বে বৈদ্যুতিক শল্তি দ্বারা বীজ সনের ব্যবসায়িক ₹ চেষ্টা 
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হয়েছিল, তার একটি প্রতিবেদন প্রকাশ পায় ১৯৬৩ সালে । শস্য উৎপাদন বাদি 
পায় শতকরা ৮ থেকে ২০ পর্যন্ত। কিন্তু সাফল্য সত্বেও পদ্ধীতটা খারিজ হয়ে 
যায় সম্ভবতঃ নীতিগত কারণে । কাষি-শি্প যেন কৃত্ৰিম সারের ওপরেই নির্ভর 
করে পুরোপ্দার যা কাঁটপতঙ্গের উৎপাত থেকেও রক্ষা করবে শস্যকে। ইঞ্জি- 
নীয়ারদের বৈদ্যুতিক চাষের স্বপ্ন তাই বোধ হর নিপ্প্রয়োজন এবং সংশরাচ্ছন্স ৷ 
মাকিন যযুন্তরাষ্ট্রের কৃষিদপ্তরের কৃষ ইঞ্জিনীয়ারিং গবেষণা বিভাগের প্রান্তন 
ডিরেন্টর ম্যাকাকবেন এই নীতির সমালোচনা করে বলোছলেন ১৯৬২ সালে, 
‘ইলেকট্রম্যাগনোটক এনাজিই তো জীব ও উত্ভিদের যাবতীয় কলাতন্ত ও বস্তুর মুল 
উপাদান ৷ কল্পনাতীত সা 
তাঁর আবেদনে কিন্তু কেউ কর্ণপাত করেন নি। 


উদ্ভিদের ওপর ম্যাগনেটিজ্‌ম্‌-য়ের প্রভাব 
সন্বন্ধে অনেক আনকোরা আবিচ্কার হয়ে গিয়েছিল। ১৯৬০ সালে লণ্ডন 
ইউনিভাসাটর বেডফোড‘ কলেজের বটানী অধ্যাপক এল-জে আ্যানডুস মাধ্যা- 
কষণের প্রভাবে উদ্ভিদ সাড়া দেয় কি ভাবে, তা নির্ণয় করতে গিয়ে আবিজ্কার 
করে ফেললেন বে শেকড়রা চৌম্বক ক্ষেত্রে সাড়া দেয়। নেচার, পত্রিকায় এই 


সম্পৰ্কে একটা প্ৰবন্ধও লিখলেন ( শ্যাগনেটোট্রপজ্‌ম্‌__এ নিউ প্াযাণ্ট গ্রোথ 

রেসপন্স )। প্রায় একই সঙ্গে লভ এবং তারাকানোভা নামে দুই রাশিয়ান 

দেখলেন চুম্বকের দক্ষিণ মেরুর কাছে রাখলে টম্যাটো যতটা বাড়ে, ততটা বাড়ে না 

উত্তর মেরুর কাছে রাখলে । কারণটা কিন্তু দুজনেই ধরতে পারেন নি । 

কানাডার লেথাৱজস্থ কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের ডন্ট 

গেল, ত আমেরিকার যাবতীয় উদ্ভিদের শেকড় ভ্‌-চৌম্বক ক্ষেত্রের সমান্তরালে 
ণে ু ং নন 


[ 
কলোরাডোর ডেনভারাস্থত হাঞ্জন) 
ৰ যার ডক্টর ্যতিক চাষ 
সম্পর্কে’ আগ্রহী হন ৷ চুম্বক-চণ' বিবি লেন কক্পও বৈদ্য্যাত 


সঙ্গে মশিয়ে মাটিতে ছাড়িয়ে 
লেন। উৎসাহিত হয়ে ১৯৭০ 
গেছিল, বৈদ্য্যাঁতক ও সংগঠিত করেন। ক্রেতারা এসে বলে 
স্বাদও উৎকৃষ্ট হা লেমস্ট্রম এবং is ধন ঘটোন, উৎপাদিত সব্জীর 
3 টোৰ আল থত 

হল এইভাবে ৷ ভার লজের গবেষণা সমা 


এর জন্ম রাশিয়ায়। হা 
টং ন লেখেন যে প্রাণের 
মল বস্তু নয়--অবস্তু-_.কম্পনের সঙ্গে প্রাণ জিনিসটা সম্পাকত। সমস্ত সজীব 


৯৪ 


বন্তুই বিকিরণ নিক্ষেপ করে চলেছে। তরঙ্গ প্রেরক এবং গ্রাহক বেতার যন্ত্রের 
মতই প্রতিটা সজীব কোষ ইলেকট্রোম্যাগনোটক র্যাঁডিয়েটর ৷ িওরাঁটা সত্যই 
1বপ্লবাত্মক । 

এই 1থওরণ অনুযায়ী প্রতিটা সজাব কোষের কোঁন্দ্রন ইলেকাট্রিক্যাল সার- 
কটের অনুরুপ ৷ দুটি প্রান্তের মধ্যে বৈদ্যুতিক চাজেরি ক্রমান্বয়ে দোলনের ফলে 
একটা চৌদ্বকক্ষেত্র সৃণ্টি হয়ে চলেছে ৷ দোলনের ভারসাম্য নষ্ট হলেই ব্যাধির 
উৎপত্তি ঘটে ৷ সংস্থ কোষের 1বাঁকরণের সাথে অণু-আক্রান্ত অসুস্থ কোষের 
[াঁকরণের লড়াই লাগে । সখ কোষের দোলন তখন বৃদ্ধি পায়--দোলন স্তব্ধ 
হলে কোষের মৃত্যু ঘটে । উপযনন্ত ফ্লকোয়োঁন্সর 1বাঁকরণ দিয়ে তাই ব্যাধির 
প্রতিকার সম্ভব ৷ এসব কথা ল্যাকোভীঁক্স লিখে গেছেন তাঁর ১৯২৫ সালে 
প্রকাশিত গ্রন্থে (লা সিক্রেট দ্য লা ভাই )। 

১৯২৩ সালে একটা বৈদয়াতক বন্ধ নমৰণণ করেন ল্যাকোভজিস । আ্যাপারেটাস- 
ক্যানসার সংঘ্টিকারী ব্যাকাঁটরিয়া 


টার লাম রেডিও-সেলহলো আঁজলেটর । 
তাঁর আ্যাপারেটাসের 


উদ্ভিদের গায়ে ফু'ড়ে দিয়ে হীন টিউমার সৃচ্টি করেন এবং 
বাকরণ দ্বারা সেই টিউমার নিরাময় করেন । 

ফলাফলটা কিন্তু ল্যাকোভান্কর তত্বের সমর্থক ৷ সংস্থ কোষের স্বাভাবিক 
দোলন বৃদ্ধি ঘটয়ে তিনি ক্যানসার {নরাময় করলেন-_যা কনা রোডয়াম 
বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বের ঠিক {বিপরীত ৷ এ'রা বাইরের বাকরণ দিয়ে ক্যানসার 
কোষকে ধংস করার পক্ষপাতী । 

এই তত্ত্বের উন্নাতাবধান করতে {গয়ে একটি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন 
ল্যাকোভাদ্ক। কোষের সুস্থ দোলনের এনাঁজটার উৎস কোথায় ? ইলেকা্রক 
.ব্যাটারশ বা স্টীম ইঞ্জিনের মত এনাঁজ ভেতর থেকেই উৎসারিত হচ্ছে, এ তিনি 
মানতে পারলেন না ৷ এনাজটা তাহলে আসছে বাইরে থেকে, অর্থাৎ মহা- 
জাগতিক বিকিরণ থেকে । 

নতুন সিদ্ধান্তের সমর্থনে তান নতুন এক্সপোরমেণ্ট করলেন_ কারিম 
ধবকিরণের যন্ত্র বরবাদ করলেন। ব্যানসার কোষ সমান্বিত উদ্ভিদ ঘরে রাখলেন 
তামার তার দিয়ে । কয়েক হপ্তা পরে দেখলেন, ক্যানসার কোষ 1মাঁলয়ে গেছে । 
ক্যানসার কোষ সমন্বিত যে উদ্ভিদের তামার তার দিয়ে ঘেরেন নি, তারা কিন্তু 
শুকিয়ে মারা গোঁছল এই সময়ের মধ্যেই । 

মহাজাগাঁতিক রশি্মসমূহ থেকে সাঠক '্রিকোয়েন্সির তরঙ্গাটকে বেছে নল 
{ক করে অসমস্থ উদ্ভিদরা ? এই সমস্যা নিয়ে এবার পড়লেন ল্যাকোভাঁদক ৷ 

সব রকম তরঙ্গ দৈঘের এবং রুকোয়েন্সির মহাজাগাঁতক বাকরণসমহর নাম 
্দলেন 'ইউনিভার্সন' ৷ বললেন, তামার তারের মধে দিয়ে পরিশ্রযত হয়ে এসে 


৯৫ 


সঠিক তরঙ্গাট অসংস্য কোষের . ববাঁকরণকে খারিজ করে দিয়ে সুস্থ কোষের 
বাকরণ-ব্যবস্থা সুষ্ঠু করে তোলে । 
উনবিংশ শতাব্দীর পদাৰ্থবিদ্‌রা শন্যস্থানের সম্পূর্ণ বারহীনতাকে ইথার 
বলোছিলেন। ল্যাকোভন্কি বললেন, ইথার বন্ধুহীনতা নয়-__মহাজাগাঁতক রশ্মি- 
সমহর মিলন স্থান। সর্ব, পাঁরব্যাপ্ত এই ইউানিভাস‘নের মধ্যে বন্ধু রূপান্তারত 
হয়ে বৈদ্যুতিক কাঁণকার পর্যবাঁত হচ্ছে 
ল্যাকোভাসিক বিশ্বাস করতেন, তাঁর এই নত 


তুন ধারণা গৃহীত হলে তৎকালীন 
জটিলতম প্রাণ-প্রহেলিকার সমাধান ঘটবে__সেই সঙ্গে বোঝা যাবে টোঁলপ্যাথ কি 


১ চিন্তা প্রক্ষেপণ সম্ভব কিনা এবং উনভিদের সঙ্গে মানুষের বাৰ্তা বিনিময়ের 
সম্ভাবনা । 


১৯২৭য়ের মার্চে পন্রাকারে ল্যাকোভাম্ক একটা রিপোর্ট পেশ করলেন ফরাসী 
আকাদমাঁতে সবখ্যাত জীব-পদার্থাবদ্‌ এবং ডায়াথামির* আবিদ্কর্তা প্রফেসর 
দ্য-আসেনভাল মারফৎ। গ্রবন্ধটার নাম 'সজীবকোবের দোলনের ওপর আকাশক 
তরঙ্গের প্রভাব ৷ 


রছিলেন জেরানিয়াম ফুলের গাছ নিয়ে । 
তার পৰিবেষ্টিত অবস্থায় সাড়ে চারফুটের 


এমন কি শীতকালেও ফুলে ফুলে ছেয়ে 
বুইল। উদ্ভিদের ক্ষেত্রে বিদ্ময়কর এ 


প্রয়োগ ঘটালে নতুন ধরনের নরাময়-পন্থা 
ত হবে ৷ তাই তান একটা 
মাস্টি-ওয়েভ আঁজলেটর । রেডিয়াম দহন, গলগণ্ড এবং বিবিধ ব্যাধ জানত 
ক্যানসার-বাদ্ধ ও বা দুরারোগ্য বলেই জানা ছিল--উনি কিন্তু তাঁর এই যন্ত্রের 
টা দংরারোগ্য এই বকটি-বৃণ্ধি ও ঘা চমৎকারভাবে নিরাময় করলেন ফ্রেঞ্ড, 
| ভা ডস এবং ইটালিয়ান ক্লানকে ৷ মাৎসীশবরোধী [ছিলেন ল্যাকোভাস্কি। 
তাহ ১৯৪১ সালে চলে এলেন নিউইয়র্কে । রক হসপিট্যালের 1ফাঁজও- 
থের্যাপি ডিপার্টমেন্টে তাঁর বন্য 


Kk দিয়ে আরোগ্য করা হ’ল আরথ্যাহাঁটিস, ক্রনিক 
ব্ৰঃকাইটিস প্রভূত বহ; ব্যাধি ৷ তার মৃত্যু হয় ১৯৪৩ সালে। 


চাকৎসাক্ষেত্রে। 


* হাই-ফ্রিকোয়োন্সর বৈদ্যুতিক 
চিকিৎসা, তার নাম ডায়াথামি । 


ল্যাকোভাঁস্কি যখন প্যারিসে গবেষণানিরত, তখন প্রফেসর লাণ্ডের - নেতৃত্বে 
টেক্সাস স্টেট ইউভাসিটির একদল গবেষক উদ্ভিদের প্রচ্ছন্ন বৈদ্যাঁতিক শীত 
পারমাপে প্রয়াসী হন ৷ দশ বহর ব্যাপী পর-পর এক্সপেরিমেন্ট অন:ষ্ঠিত করে 
লাণ্ড দেখিয়ে দিয়োছিলেন, ভীদ্ভদ-কোষ বৈদ্যুতিক শী্তক্ষেত্র, তাঁড়ৎপ্রবাহ 
অথবা আবেগ বা তাড়না উৎপাদনে সক্ষম-- জগদীশ বোস যাকে বলোছলেন 
প্নায়;তন্ন’ ৷ হাতেনাতে পরণক্ষা করে লাণ্ড দৌখয়েছিলেন, উদ্ভিদের বৃদ্ধি 
হরমোন বা 'অল্সিনে'র জন্যে হয় না_বৃদ্ধির সূচনা করে বৈদ্যুতিক ঘায়ুতন্ত । 
বৃদ্ধ যেখানে ঘটছে বলে জানা গেছে, বৈদ্যুতিক শন্তক্ষেত্ৰ সেখানে আঁক্সজেনকে 
তলব করে পাঠিয়ে দেয়। “বায়োইলেকাট্রক ফিল্ডস্‌ আ্যাণ্ড গ্রোথ’ শীর্ষক 
প্লায়-অজ্ঞাত অথচ গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থে লণ্ড পাঁরবেশন করেছেন এইসব চাগল্যকর 


ঘটনা । 
মেসমার য 
রাইকেনবাক ‘আঁডক ফোস 


খন 'এানম্যাল ম্যাগনেটিজম্‌ নিয়ে হৈচৈ আরম্ভ করেন, অথবা 
4-য়ের কথা বলেন, তখন 1বাকিরণ নির্ণয় করার কোনো 
ভাল পন্থা জানা ছিল না অধিকাংশ 'চাকংসকের ৷ তাই সজীব কলাতন্তু যে 
শান্ত-কম্পন নির্গত করতে বা তাতে সাড়া দিতে পারে, এই ধারণা আঁবশ্বাসের 
সঙ্গে আভনান্দিত হয়েছিল ৷ একই দুদৈব ঘটোছিল ?ক্লিভল্যাণ্ড ক্লনকের 
প্লতিষ্ঠাতা-সা্জ'ন জর্জ ওয়াশিংটন 'ক্রিলের ক্ষেতে হীন ১৯৩৬ সালে “ফেনোমেনা 
অফ লাইফ £ এ রোডিও-ইলেকট্রিক্যাল ইণ্টারা প্রটেশন” নামে বইটা প্রকাশ করেন ৷ 
এই গ্রন্থে সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থাপিত করে করিল বলোহুলেন, সজীব প্রাণী বা উদ্ভিদ 
বৈদ্যুতিক শান্তি সৃষ্টি, সয় এবং ব্যবহারের বিশেষ উপযোগী । প্রোটোপ্রাজমের 


আঁত-আণহবীক্ষাণক এহেন একক বা চুল্লীকে ক্রিল বলেছিলেন “রোঁডওজেন? ৷- 
কান কলেজ অফ সাজনিস-য়ের অধিবেশনে ক্ল: 


কংগ্ৰেস অফ দ্য আমোর' 
বলোঁছলেন, ভবিষ্যতে ব্যাধি প্রকট হওয়ার আগেই তা নিণয় করা সম্ভব হবে! 


তাঁকে কিন্তু উপহাস করা করা হয়েছিল ৷ 
সজীব কোষের ওপর ইলেকট্রোম্যাগনেটিক এনাজির গ্রাতীক্রিয়া শেষ পর্যন্ত 


উদ্বাঁটিত হয়োছিল টাইম-ল্যাপ্স ফটোগ্রাফির ম্যাজকে । উদ্ভিদ বাড়ে খুব ধীরে ৷ 
দিনের ব্যবধানে না লক্ষ্য করলে এই বৃদ্ধ অনুধাবন করা 
যায় না! ১৯২৭ সালে ইঃলিনয়ের এক তরুণ একটা আপেল গাছের মূকুলের' 
কে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকতে থাবতে সহসা ভাবলেন, নিয়মিত ব্যবধানে 
ছবি তুললেই তো কাড়ি ফোটার দৃশ্যটা স্বচক্ষে দেখা যাবে | 

জন ন্যাশ অট্‌-য়র কর্মজীবন শর হল এইভাবে ৷ টাইম-ল্যাপ্স ফটোগ্রাফির 
পথিকৃৎ ইনি। এ'র দৌলতেই আজ উদ্ভিদ-রাজ্যের বহ প্রহোলকা উদ্ঘাটিত 


হয়েছে । 
ঙাঙদ-৭ 


কয়েক ঘণ্টা বা কয়েক 


৯৭ 


উদ্ভিদের অসদাচরণ সংক্রান্ত জৈবিক কারণ অন্বেষণ করতে গিয়ে বহ 
গবেষকের সঙ্গে আলোচনা করেন ইনি । একটা বিষয় সু্পল্ট হয়ে যায় তখন ৷ 
ডীন্ডদরা আলোক আর উত্তাপের প্রতিই কেবল নিরতিশয় সংবেদনশীল নয়, 
টি-ভি, এক্স-রে আর আলট্তা-ভায়োলেট রশ্মির প্রতিও বটে । 

অট্‌-য়ের আবিষ্কার উদ্ভদ-জগতের অনেক রহস্য সমাধানের পথ প্রশস্ত 
করেছে। মধ্য আঁফ্রুকার উদ্ভদরা কেন এত প্রকাণ্ড হয়, তাও জানা যাচ্ছে ৷ 

বছর তিরিশ আগে ইংরেজ লেখক প্যাট্রিক সিঞ্জ ‘প্যাণ্টস উইথ পারসোনা- 
লিটি’ নামে একটা বই লেখেন । উদ্ভিদদের দানবতার উৎস কি, সে সম্বন্ধে 
‘করতে না পারলেও আন্দাজ করা যেতে পারে 
অতি-আদ্র্তা এবং আলল্রা-ভায়োলেট তীব্রতা- 
নিরক্ষীয় অবস্থান এর মূলে রয়েছে । 
ত সমদদ্পৃষ্ঠ থেকে অনেক উচুতে গাছপালা 

পাহাড়ে গল্ম-ও হয় মহীরুহসম । 
য়া-উগাণ্ডা সীমান্তে মরা আগ্নেয়াগাঁর মাউণ্ট এলগন সমদ্রপৃষ্ঠ থেকে 
১৪ হাজার ফুট উ*চু। এখানে নালফুলের গাছ লোবোঁলয়া হয় তিরিশ ফুট উচু 


যে-গাছ ইংলচ্ডে জন্মায় বামনাকারে। তুষার-ছাওয়া লোবেলিয়ার ফটো তোলেন 
িঞ্জ ৷ ইংলণ্ডের মাটিতে একই গাছ রোপ 
না 


“ করার পর দেখা গেল শীতের 
মনোরম আবহাওয়াতেও বাঁচল না। 
২৬৭ রসায়নাবদ বাথেলটের অনুমতির সঙ্গে লে গেল সঞ্জের ধারণা । 
বং 


অনুব'র থাকা সত্বেও । সিঞ্জ 


টাইম নদ সম্ভব হবে। 
ল্যাগ্স ফটোগ্রাফি নিয়ে এক্সপোরমেপ্ট করতে 1 কটা 
করে বসলেন। ডান দেখলেন না ৮. টি 


তরঙ্গ দৈর্ঘ্যর মৌলিক প্রতিপ্য়া আছে। ফটো? 
সনথো: তো 
সবুজ উদ্ভিদ আলোককে কেমিক্যাল এনাজিতে বর রি দার 


নেয় কোষের কিনারা 1ঘরে । কিন্তু সূর্যালোক থেকে আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি 
পরিশ্ৰমত করে বার করে দিলে, সেই সূঘণলোকে রোরোপ্লাস্টরা স্রোতের মধ্যে 
থেকে বৌরয়ে জড়সড় চলৎশান্তহীন অবস্থায় এক কোণে ভিড় করে থাকে॥ 
দিনের শেষে কলোরোপ্রাস্টরা মন্হরগাঁত হয়ে স্তব্দ হয়ে যায়। কৃত্রিম আলোক 
উগ্রতর করলেও আর সাক্য় হয় না। কন্তু পরের দিন তপনদেব দিগন্ত ছাড়িয়ে 
এলেই ফের স্রোতাকারে পাঁরজ্রমণ শনর* হয় । 

অট তখন উপলব্ধি করলেন, ফটোকোমাস্ট্রর এহেন মূল সংত্রকে যদ 
মানুষের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়, তাহলে বর্ণ-চিকিৎসার মাধ্যমে আলোকের 
রকমারি ফ্রিকোয়েন্সি মারফৎ মানবদেহের সুস্থতা আনয়ন সম্ভব__ঠিক যে ভাবে 
ওষুধ দিয়ে স্নায়; আর মনের রোগ সারানো বায়_ সেইভাবে ৷ 

১৯৬৪ সালে ‘টাইম’ ম্যাগাঁজনে একটা প্রবন্ধ পড়ে উদ্ভিদ এবং মানুষের 
ওপর টি-ভ 'বাকরণের প্রভাব সংক্রান্ত গবেষণায় হাত দেন অট: । পাঁৱকায় প্রকাশিত 
কাহিনীটি কিন্তু চিন্তাউন্মেষক। ধৃতারশাট ছেলেমেয়ের একনাগাড়ে ক্লান্ত, 
স্লায়ম্দ্ব'লিতা, মাথা ধরা, নিদ্রাহীনতা এবং বমির কারণ অন্বেষণ করতে গিয়ে 
মাৰ্কিন বিমান বাহনীর দ;জন চাঁকংসক যে ভাবেই হোক জেনোছলেন {তাঁরশাঁট 
ছেলেমেয়ের প্রত্যেকেই টেোলাভিশন দেখে । কেউ কেউ দেখে ছুঁটর দিনে বারো 
ঘণ্টা থেকে বিশ ঘণ্টা, অন্যরা অন্য দিন দেখে তিন থেকে ছ-ঘণ্টা । ডান্তাররা 
অবশ্য এই "সিদ্ধান্তে এসোঁছলেন যে টোলাভশনের সামনে অনেকক্ষণ অলসভাবে 
বসে থাকাটাই রোগভোগের কারণ ৷ অটের কিন্তু খটকা লেগোঁছল । এনাজ 
স্পেক্রামের আলস্রা-ভায়োলেট রশ্মির পরপারে কোনো ধরনের বাকরণ এর মলে 


নেই তো £ বিশেষ করে রঞ্জন-রাশম ? 
ধারণাটা পরখ করার জন্যে একটা রাঙন টোলাভিশনের গ্পকচার-টিউবের 


আধখানা সিসের চাদর দিয়ে ঢেকে দেওয়া হল-__বাকী আধখানা ভার কালো 
ফটোগ্রাফিক কাগজ দিয়ে৷ {সসের চাদর রঞ্জন-রশ্মি আটকায়, ফটোগ্রাফিক 
কাগজ আটকায় দ:শ্যগ্ৰাহ্য এবং আলগ্রা-ভায়োলেট আলো-_-আসতে দের অন্যান্য 
ইলেকদ্রোম্যাগনোটক ফ্লকোয়োদ্সকে । 

অট্‌ তিন থাকে একজোড়া করে 
সামনে-_অনুরূপ তিনজোড়া রাখলেন ফটোগ্রাঁফক কাগজের সামনে ৷ 
ছ-টা টব রাখলেন গ্রীনহাউসে রাখা টোলাভশন থেকে পঞ্চাশ ফুট দুরে__বাইরে । 

{তন হপ্তা পরে দেখা গেল, সের চাদরের সামনে রাখা এবং পাশ হট 
দুরে রাখা বরবটি অংকুরিত হয়েছে ছ-ইণ্ডি উচ্চতায় ৷ কিন্তু ফটো-াঁকক 
কাগজের সামনে রাখা বরবাঁট অংকূর আঙুরলতার মত বিকৃত আকার ঘারণ 
করেছে ৷ কয়েকটার শেকড় অদ্বাভাবকভাবে মাটি ছেড়ে ওপর দিকে টক 


৯৯ 


বরবাঁট অংকুর রাখলেন {সসের চাদরের 
আরও 


গেছে ৷ টিভি বাকরণ যাঁদ এইভাবে রাক্ষুসে-উদ্ভিদ বানাতে সক্ষম হয়, 
ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে তার প্রভাবটা কি হওয়া উচিত ? 
কয়েক বহর পরে মহাকাশ বৈজ্ঞাঁনকদের সঙ্গে আলোচনা করার সময়ে অট্‌ 
জানতে পারেন, মহাকাশে জৈবাধারে রক্ষিত বরবাঁটও বিকৃত হয়েছে একইভাবে 
বৈভ্ঞানিকদের ধারণা ভারশুন্য অবস্থায় থাকার দরুন এমনটা হয়েছে। অটের 
ধারণা কিন্তু তা নয়। অজ্ঞাত মহাজগাঁতক 1বাকরণের জন্যেই নাকি বিকৃত 
চেহারা নিয়েছে বরবাটর শেকড় । 
যেহেতু বাকরণ নামছে সরাসাঁর মাথার ওপর দিক থেকে, অটের বিশ্বাস 
শেকড় পালার মাটর তলায় ?বাঁকরণের খপ্পর থেকে পাঁরন্রাণের আশায় । 
সকুলের ছেলেমেয়েদের আঁত-সীব্রয়তা বা অলসতা দূরীকরণের জন্য ডান্তাররা 
‘শাল্তি-বাটকা’ খাওয়ান । অটের ধারণা টিভি বাঁকরণের জন্যই এই সব 
অস্বাভাবিকতা দেখা দিচ্ছে । 
আতস কাঁচের মণ্যে দিয়ে আলোক কেন্দ্রীভূত করে জৈব ব্যবস্থাকে অতি 
উদ্দীপ্ত করা সম্ভব, ঠিক সেই ভাবেই নাকি টিভি টিউবের মধ্যে দিয়ে বিশেষ 
এনাজি বাকরণ শরীরের ক্ষাতসাধন করছে বলে অটের বিশ্বাস । তফাৎ শনধএ 
এক জায়গায়__আতস কাঁচ আলোককে একাঁদকে কেন্দ্রীভূত করে, টিভি বিকিরণ 
সবাঁদকে অবাধে ছুটে যায় । 
ইলেকট্রোম্যাগনোটক তরঙ্গ উীনুদ-প্রাণীর ওপর প্রাতক্রিয়া সগ্টি করে, অটের 
এই বিশ্বাস বদ্ধ পেল হলিউডে প্যারামাউণ্ট পিকচার” প্রযোজিত একটি ছায়া 
ছাবতে টাইম-ল্যাপ্স পদ্ধতি দিয়ে ফুল ফোটানোর দৃশ্য ফুটিয়ে তোলার সময়ে ! 
অতাঁন্চিয় আঁত-অনুভূতি ক্ষমতাবলে নায়কা গান গেয়ে ফুল ফোটাচ্ছে__এই দৃশ্য 
ছে করেন অট্‌ | ন্ট সময়ের মধ্যে কাজ করতে হবে বলে 
ভালোভাবে নিজে তই, এবং উপকৃত হয়েছিলেন । 
[৷ হল সব কটা ফুল। আলষ্টা ভায়োলেট সমন্বিত ফ্লোরেসে"ট 
কিন্তু টিভি সেট বা এক্সরে মোশনের ক্যাথোড গানের অনুরূপ সত 
অনুসারে নিমিত বলে সন্দেহ হয় অটের। পাঠ্যপঃস্তকে লেখা আছে, এই দই 
ক্ষেতেই ভোণ্টেজ এত কম যে ক্ষাতকারক 1বিকিরণ সম্ভব হয় না। পাঠ্যপাস্তকে 
hun 3) আছে এই সন্দেহ নিয়ে কুড়টা ক্যাথোড গান তিনি পর 
মনে রাখেন অনেকগুলি বরবাঁট চারা । ক্যাথোডের নিকটস্থ 
চারাগুলো বামন কত দেয়- প্রাস্স্থিত চারাগুলো স্বাভাবিক থাকে । আলট্রা- 


প্রান্তের ফুলের চেয়ে কিন্তু ভাল বেড়োছল । 
এরপরেই অট নতুন সমস্যা নিয়ে পড়লেন। আলোক-ফ্রুকোয়োন্সি কি 
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ক্যানসারজাঁনত বাদ্ধর ওপর প্রাতীক্রয়া সৃষ্টি করতে পারে? 

সন্তাবনাটার প্রথম সং্র লাভ করেন নিউইয়র্ক 'নবাসী একজন ক্যানসার 
গবেষকের নিদান শুনে । ইনি পনেরোজন ক্যানসার বুগকে চশমা খুলে রেখে 
যতটা সম্ভব প্রাকৃতিক আলোয় থাকতে বলোছিলেন-_ কৃত্রিম আলো, এমন কি 
টেলিভিশনের সামনেও বসা চলবে না । গ্রগল্ম অবসানে চোণ্দজন একবাক্যে 
বলোছিল তাদের টিউমার আর বাড়ে নি। 

ইতিমধ্যে ফ্লোরিডার এক শীষ্থানীয় চক্ষঃ বিশেষজ্ঞর কৌতুহল জাগ্রত 
করে ফেলোঁছলেন অট্‌ ৷ চোখের রোটনার ঠিক তলায় একটা কোষস্তরের সঙ্গে 
দর্শনের কোনো সম্পর্ক নেই, কিন্তু স্নায়:উত্তেজনাহারক ওষ:ধের অগ্বাভাঁবক 
প্রতিক্রিয়া দেখা যায় এই কোষন্তরে ৷ অট্‌কে তান অনুরোধ করলেন টাইম-ল্যাপ্স 
ফটোগ্রাফি দিয়ে এখানে ওষুধের কোনো 'বষারুয়া হয় কিনা তা লক্ষ্য করার জন্যে! 
{বশেষ উদ্ভাবিত প্র্্িয়ায় অট্‌ দেখলেন, নীল আলোর রোটনা-কোষের রঞ্জকে 
অস্বাভাবিক সাক্রিয়তা লাক্ষত হয়, লাল আলোয় কোষ-প্রাচীর চৌচির হয়ে যায়! 
আরও দেখলেন একটানা সমান তাপমান্রা় কোষকে আহার্ দিলে কোষ বিভাজন 
শুরু হয় না, কিন্তু তনয় তাপমাত্রায় আহাৰ্য" জোগালে যোল ঘণ্টার মধ্যেই কোষ 
শবভাজন শুরু হয়ে বায় । 

আরও দেখা গেল, স্যর্যান্তের ঠক আগেই কোষমধ্যস্থ রঞ্জক-দানার সাক্রিয়তা 
হাস পায়, স্বাভাবিক অবস্থায় {ফরে আসে পরের দিন সকালে | অটের তখন 
মনে পড়োঁছিল ইলোডিয়া ঘাসে ক্লোরোপ্লাস্টের অনুরুপ কার্যাবলী ৷ সম্ভবতঃ 
উদ আর প্রাণীর মুল কা্যধারায় আরও সাদৃশ্য আছে-_আজও যা মানুষ 


কল্পনাও করে উঠতে পারেনি । 
অট তখন বলোছিলেন, সু্যালোকেই বসুমতীর যাবতীয় প্রাণের বিকাশ । 


স;ৰ্যালোকের আলোক-বর্ণালণীর সঙ্গে একই ‘সুরে ধ্নশ্চয় বাঁধা আছে ক্লোরো- 
প্লাস্ট আর রেটিনার রঞ্জক-দানা। বলোছিলেন, ‘উদ্ভিদের ক্ষেত্রে যে ফটোসিন- 
থোসিস আলোক-শান্তকে গাছবদ্ধর মূল কারণে রূপান্তরিত করে, উদ্ভিদ- 
জীবনের বাইরেও এর কার্যকারিতা আছে দেখা যাচ্ছে_প্রাণী-জাবনের বৃদ্ধির 


ক্ষেতেও হরমোন বা কোঁমক্যাল সাঁরুয়তা নিয়ন্ত্ৰণ মারফত এর একটা ভামকা 


রয়েছে ৷" 
কোষ-আচরণ আরও খাটিয়ে পর্যবেক্ষণ করে অট: এই সিদ্ধান্তে এসোছিলেন 


যে ব্যাধির সচনায় অপ্নুষ্ট বা আঁতপ্যা্টি যেমনি গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই 


গুরত্বপূর্ণ আলোক এবং 'বাকরণের অব্যবস্থা ৷ 
১৯৭০ সালে মাৰ্কিন দেশের এক বিজ্ঞান প্রগ্গীতর অধিবেশনে ড্র মেরণ 


টের গবেষণাকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন । উদ্ভিদ আর প্রাণীর ওপর বাকরণের 
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দেহজ প্রতিক্রিয়া মেনে নিয়েছিলেন । উদ্বেগ প্রকাশ করোছিলেন কলকারখানায়, 
আফস-বাড়ী-স্কুল-দোকানঘরে ফ্রোরেসেণ্ট লাইটের ঢালাও ব্যবহারে । অট্‌ তো 
এক্সপেরিমেন্ট করে দেখিয়ে দিয়েছেন বরবাঁটর ওপর এই আলোর ক্ষাতকারক 
প্রাতক্রিয়া। মানুষের ক্ষতির সম্তাবনাটা কেউ ভেবেছে ? 

১৯৬০য়ের শেষাংশে 1বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন করে যান্তরাষ্ট্র কংগ্রেস ! 
কৃতিত্বিদান করা হয় অট্‌কে। ইলেকট-নিক বস্তুসমহর বিকিরণ থেকে পাঁরত্রাণের 
পথ তো তিনিই দেখিয়েছেন । অট কিন্তু কাতত্বদান করেন উপ্ভিদদের-_আলোর 
পথ দেখিয়ে দেওয়ার জন্যে । 

অটের স্বীকৃতি লাভের পর গ্যালভান এবং মেসমারের ধারণাকে এখন 
সবাই সমর্থন করেন ৷ এ'রা দুজনেই বলেছিলেন, সমস্ত সজীব বন্ধুর মধ্যেই 


ইয়েল ইউনিভাসিটির দার্শীনক অধ্যাপক নরথেনাপ এবং শারীরবিজ্ঞানী 
অধ্যাপক স্যাক্সটন বার্‌ দ.ঢ়তার সঙ্গে বললেন, প্রাণ-পদ্ধীতর মূল সংগঠক হ'ল 

তক শাব্ধিক্ষেত্ৰ । হ'মাস অন্তর মানবদেহের কোষ নতুন করে সং্ট হয়ে 
চলেছে--কিন্তু সাঁঠক অবস্থান সাঠকই থেকে যাচ্ছে। 

তত্ত্বের সম্থনে প্রাণীদেহ দিয়ে এক্সপৌরমেন্ট করে জরায়ুর মধ্যে ডি্ব 
কথন আসছে, তার সঠিক মুহ ইলচেরাভাবে পাঁরমাপ করার পন্থা আঁবিচ্কার 
করেন ডষ্টর ল্যাঙম্যান। 

বার সাহেব উদ্ভিদের ক্ষেত্র দেখলেন, বীজের মধ্যে একটা িনৃ-ও যদি 
পালটে যায়, বীজের চারধারের 'লাইফ-ফিজ্ডে'র ভোল্টেজ প্যাটার্ন বিলক্ষণ পাল্টে 

আবদ্কার চাষীদের 


বায়। তাঁর আর একটা কৌতুহল জাগ্রত করোছিল । বীজের 
শ্যাতক বিশ্লেষণ করে ভাবধ্যদ্‌বাণণ করা যায় ভাবা-উদ্ভিদাঁটি কতটা স্বাস্থ্যবান 
এবং বলিষ্ঠ হবে ৷ 
সজাঁব বস্তুদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সহনশখল ও [চড়ার 
ক্ষমতা রাখে উদ্ভিদরা । তাই ইয়েল চত্বরে এটি 5 
গাছেদের লাইফ-ফিল্ডের চাট" 
চক্ত এবং সুঘকিল্কর সাথে লাইফ-ফিল্ড সম্পাকত ॥ 


এবং ছ-মাস একই চকের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে অব্যাখ্যাতভাবে । চন্দ্ৰকলা অনুসারে 
শস্য রোপণের দীর্ঘ-উপহাসিত ধারণার সমথনন কিন্তু বার-সাহেবের এই 
পর্যবেক্ষণ । ৰু 


এ'র এক ছাত্র লিওনাড' র্যাভজ পরে মনঃ 


সমীক্ষক হয়েছিলেন । ১৯৪৮ 
সালে বার-প্রবতিত পন্থায় সদ্মোহনের পরিমাপ 


করোছলেন ইনি । তাঁর বিস্ময়কর 
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সিদ্ধান্তটা এই £ সব মানুষই বেশীর ভাগ সময়, এমন কি জাগ্রত অবস্থাতেও 
সম্মোহিত অবস্থায় রয়েছে । 

মানুষের লাইফ ফিল্ডের একটানা চার্ট একে দেখা গেছে ভোল্টেজের উত্থান 
পতনের সঙ্গে তা মিলে যায় ; ভাল থাকলে শীষদেশ, খারাপ থাকলে উপত্যকা ৷ 
অগ্রিম চার্ট একে তাই কয়েক হপ্তা আগে থেকেই বলা যায় উত্থান এবং পতন 
কখন কখন ঘটবে ৷ জৈব-ছন্দের তত্ত্ব হাজির করে বহনপ্বেই কিন্তু ডক্টর 
উইলহেল:ম ফ্লাইয়েজ পিগমণ্ড ফ্রয়েডকে প্রেরণা জুগিয়োছিলেন আত্ম-সমীক্ষার 
ব্যাপারে ৷ 

সোভিয়েত দেশের স্টেট কমিটি ফর ইনভেনসন্স আ্যা্ড ভিসকভারিজ 
স্পেশ্যাল ডিপ্লোমা দান করে তিন গবেষককে তাঁদের একটি চাণ্ডল্যকর আবিচ্কারের 
স্বীকৃতি স্বরূপ । এ'রা প্রমাণ করে দেন যে কোষগণ বিশেষ ইলেকট্রোম্যাগ- 
নোঁটক রশ্মি আকারে পরস্পরের মধ্যে 'বার্তাবানিময়* করতে পারে । 

একই টিশ কালচার দুটো বদ্ধ আধারে রাখা হয়েছিল । মাঝে ছিল কাঁচের 
প্রাচীর । একটার মধ্যে মারাত্মক ভাইরাস ঢুকিয়ে কোষ-কলোনী মেরে ফেলা 
হয়। দ্বিতীয় কলোনীর মধ্যে কিন্তু তিলমান্র প্রাতিক্রিয়া দেখা যায়ন। কিন্তু 
যেই কাঁচের প্রাচীর তুলে নিয়ে তার জায়গায় কোয়ার্টজ্‌ প্রাচীর বসানো হ'ল এবং 
প্রথম কলোনীতে আবার মারাত্মক ভাইরাস প্রবেশ করানো হ'ল, বিস্মিত 
সোভিয়েত বৈজ্ঞানিকদের চোখের সামনে দ্বিতীয় কলোনীর পাঁরণাম ঘটল প্রথম 
কলোনীর অনুরূপ । অথচ ভাইরাসের পক্ষে প্রতিবন্ধক ভেদ করে যাওয়া সম্ভব 
{ছল না কোন মতেই । আবার অনুষ্ঠিত হল এক্সপেরিমেন্ট । এবার প্রথম 
কলোনীতে প্রবেশ করানো হ'ল রাসায়নিক বিষ অথবা মারাত্মক বিকিরণ 
মারা গেল দুটো কলোনীই ৷ প্রতিক্ষেত্রেই কে বধ করল দ্বিতীয় কলোনীকে ? 

সাধারণ কাঁচ নিজের ভেতর দিয়ে আলটছা-ভায়োলেট রশ্মি যেতে দেয় না, 
কিন্তু কোয়ার্টজ: কাঁচ যেতে দেয়। রহস্যের চাবিকাঠি এইখানেই খুজে পেলেন 
সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা । তাঁদের মনে পড়ে গেল গারউইট্‌সচ্‌ তত্বগতভাবে 
বলেছিলেন পে'য়াজ-কোষ আলটযা-ভায়োলেট রশ্মি নির্গত করতে পারে। 
ফটোমাল:টিপ্লায়ারে পরিবাঁধত একটি ইলেকটুনিক চক্ষদর সাহায্যে তাঁরা চলমান 
টেপের ওপর এনাজ-লেভেল নখিভুন্ত করলেন এবং দেখলেন টিশুকালচার যখন 
স্বাভাবিক, তখন মানব-চোখে অদশ্য আলট্টা-ভায়োলেট জ্যোতি স্থির থাকে; 
সংরুমণের সঙ্গে কলোনীর সংগ্রাম শুর হলেই বিকিরণ তীব্রতর হয় । 

মস্কো সংবাদপত্রে এই গবেষণা বাত্তান্ত প্রকাশ পায় এবং বলা হয় ফ্যানট্যাস- 
টিক মনে হলেও সংক্লামিত কোষগণ-বিকিরিত আলগ্রা-ভায়োলেট বিকিরণ তীব্রতর 
উত্থানপতনের মধ্যে দিয়ে ‘সংবাদ বহন’ করে নিয়ে যায় দ্বিতীয় কলোনীতে 


১০৩ 


ঠিক যেভাবে মৰ্স'কোড মারফং ডট এবং ড্যাস দ্বারা শব্দ প্রেরিত হয়--সেই- 
রকম সংকেত পো'ঁছোয় দ্বিতীয় কলোনীতে__সংকেত ভেঙে যেভাবেই হোক মানে 
করে নেয় দ্বিতীয় কলোনী ৷ 

দ্বিতীয় কলোনীর মৃত্যুর ধরন প্রতি ক্ষেত্রেই হয়েছিল হুবহ; প্রথম কলোনীর ৷ 
মংত্যুর অনুরুপ । সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা উপলব্ধ করলেন মনমূ্: কোবের 
পাঠানো সংকেতের সান্নিধ্যে সু কোষ রাখা অতীব বিপজ্জনক ৷ (দ্বিতীয় 
কলোনী যেন ম:মব: প্রথম কলোনীর হুশিয়ার সংকেত পেয়ে অনাস্তিত্ব শত্রুর 
সঙ্গে বুদ্ধের জন্য নতুন ব্যহসঞ্জা করতে গিয়ে নিজেদের মারণ-পাঁরবেশ নিজেরাই 
গড়ে তুলল । 

এইভাবেই গারউইট্‌স্‌চ্‌য়ের চমকপ্রদ গ 
মানুষ পণ্টাশ বছর পরে । একই সঙ্গে 
কলাপও স্বীকৃতি পেয়োছল । 


বেষণা সমর্থন করল তাঁরই দেশের 
আর একজন অখ্যাত সহযোগীর কীঁত- 

এ'র নাম সমন কিরালিয়ান। বার এবং 
ব্যাভিজ নিখতভাবে বর্ণনা দিয়োছলেন মানুষ এবং উদ্ভিদ বেণ্টিত ফোর্স 
ফিল্ডের ৷ িরালয়ান ফিল্মের ওপর অত্যাশ্চৰ্য' ছাব গ্রহণ করলেন এই ফোর্স 
ফিল্ডের । 


উদ্ভিদ ও মানবদেহের জ্যোতিব'লয় রহস্তয 

৯৯৫০ সাল ৷ ক্লাসনোডার, রাশিয়া । 
ক্ষদে গবেষণাগারে যন্ত্ৰপাতি 
তাঁর স্বী ভ্যালেশ্টিনা । 


সন্ধ্যা সমাগত । 
সাজাচ্ছেন সীমন ডোভডোণভচ কিরালিয়ান এবং 
কিরলিয়ানের নেশা ফটোগ্রাফি, পেশায় কিন্তু ইলেক- 
্রীসয়ান। নাৎসী আক্রমণের দুবছর আগে এই সব যন্ত্রপাতি তিনি উদ্ভাবন 
করেন এবং লেন্স বা ক্যামেরা ব্যতিরেকে মানব চোখে অদংশ্য সজাঁব বন্তু-প্রক্ষিপ্ত 
দণ্াতর ফটোগ্রাফ নেওয়ার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন ৷ 

টোকা পড়ল দরজায় । ঘরে ঢুকলেন এক আগন্তুক । 
তিনি। ব্লীফকেস খুলে বার করলেন ভিজে তুলোয় মোড়া একই রকমের দেখতে 
দুটি বৃক্ষপন্র ৷ অদ্ভুত শন্তিধারায় ছবি তুলতে পারেন নাক কেবল 1করাঁলয়ান 
দম্পতি । এই খবর পেয়েই ছুটে এসেছেন তিনি । পাতা দুটো তুলে দিলেন 
কিরলিয়ান দম্পাঁতর হাতে উচ্চপদস্থ সরকার কর্মচারণ । 

সরকারা স্বীকৃতি লাভের আশায় উৎসাহিত হয়ে স্বামী-স্ত্রী মধ্য রাত্রি পর্যন্ত 
পাতা দদটোর গা থেকে ছিটকে পড়া শান্ত ধারার ফটো তুললেন বটে কিন্তু সন্তুষ্ট 
হতে পারলেন না কিছুতেই ৷ একটা পাতার শক্তি-বিচ্ছঃরণের চমৎকার ছবি 


উঠলেও অন্যটার ক্ষেত্রে উঠল দব্ব'ল প্রাতিচ্ছায়া ॥ বারবার চেষ্টা করেও সাফল্য- 
লাভ ঘটল না। 


মস্কো থেকে আসছেন 


১০৪ 


শুকনো মুখে পরের দিন ছবিগুলো বৈজ্ঞানিককে দেখাতেই লাফিয়ে উঠলেন 
{তান ৷ কে বললে ব্যর্থ হয়েছেন করালয়ান দম্পাঁত ? ফটোর মারফৎ প্রমাণ 
করে দিয়েছেন একাঁট পাতা তোলা হয়েছে অসমস্থ গাছ থেকে, আর একট সংস্থ 
গাছ থেকে ৷ বাহ্যতঃ অসুস্থতা প্রকট না হলেও উদ্ভিদের এনাজি ফিল্ডে তার 
{চিহ্ন পারস্ফুট হয়েছে--ধরা পড়েছে ফটোয় ! 

উদ্ভিদ, পশু এবং মানন্যকে ঘিরে সব সময়ে একটা শান্ত-আবরণ রয়েছে, যা 
প্রোটোপ্লাজমতুল্য, পরমাণুর চাইতেও মাহ । অণু এবং পরমাণু দিয়ে গড়া 
নরেট দেহকেও ভেদ করে পারব্যাপ্ত রয়েছে এই আবরণ ৷ সুপ্রাচীন কাল থেকে 
সাধয্সত্ত এবং দাশীনকদের দিব্যচোখে তা দৃশ্যমান । অতীন্দ্ৰিয় আঁত-অন্নভূতি- 
বোধ সম্পন্ন ব্যান্তরা এই জ্যোতবলয় প্রত্যক্ষ করেন__প্রাচীন পটে মীনখষাদের 
‘মাথা ঘিরে তা আঁকাও থাকে । কিরিয়ান এই জ্যোতিবল'য়ের ফটো তুলোছিলেন 
ফিল্মের ওপর ৷ যার ফটো তুলতে হবে, ফিল্ম অথবা প্লেটকে সরাসাঁর চেপে 
ধরেন তার ওপর ৷ তারপর সেই বস্তুর মধ্যে দিয়ে চালনা করেন ইলেকাট্রক 
কারেন্ট । কারেণ্ট আসে হাই-ফিকোয়োঁন্স সপার্কজেনারেটর থেকে সেকেণ্ডে 


৭৫,০০০ থেকে ২,০০,০০০ ইলেকাঁণ্ঁক্যাল পাল্স হিসাবে ৷ জ্যোতির অথবা 


জ্যোতির অনুরূপ কিছ একটার ফটো তুলেছেন বিরাঁলিয়ান এইভাবে ৷ 

দুই ইলেকট্রোডের মাঝে ফিল্মের মধ্যে গাছের পাতা চেপে ধরে যেন স্বপ্ন" 
লোকের দ'ান্টাবভ্রমকে সম্ভব করে তুলোছিলেন কিরলিয়ান। ক্লেয়ারভয়াণ্টরা বা 
অলোকদহাণ্টিসম্পন্ন ব্যান্তরা ছাড়া যে পূচকে তারকাধূলির মত আলোক 1বন্দু 
ছাওয়া আত ক্ষুদ্র ব্ৰহ্মাণ্ড কেউ দেখতে পায়নি ৷ বিস্ময়কর সেই মাইক্রো-ইউ- 
দনভণসকে দংণ্টিগ্ৰাহ্য করে তহলেছিলেন ৷ সাদা, নীল, এমন ক লাল, হলদে 


আগগ্িচ্ছটা ছবিতে ধরা পড়েছিল, পাতার মধ্যেকার যেন বহুসংখ্যক প্রণালীর ভেতর 


থেকে ঝলকে ঝলকে নিৰ্গত হচ্ছে বিচির লেলিহান আলোকচ্ছটা। পাতাটাকে 
[কৃত করলে, পাতা {ঘরে এই ফোর্সাফল্ড বা শনর্গমনসমহও আস্তে আস্তে 
অদশ্য হয়ে আসে-_যেন মংতন্য ঘটছে বৃক্ষপত্ের ৷ মাইক্রোসকোপ এবং অপ- 
+টক্যাল যন্ত্রপাতির সাহায্যে এই আলোকময়তার পারিবর্ধনসাধনও ঘাঁটয়োছলেন 
করলিয়ান দম্পাঁত। শন্তিরশ্মিসমূহ এবং ঘূর্ণায়মান আঁগ্রবতলসম আলোক" 
পরঞ্জ যেন উদ্ভিদের গা থেকে ছিটকে এসে নিক্ষিপ্ত হয়েছে মহাশুন্যের দিকে । 
শবাবিধ “অজীব' পদার্থ এমন ক ধাতুর মুদ্রার ছবিও তুলোছিলেন কিরলিরান- 
দয় । দেখা গিয়েছিল, প্রাত্টার দু্যুতির প্যাটার্ন শবাঁভন্ন । সবচেয়ে কৌতুহলো- 
লজ্দীপক হল, দু-কোপেক মন্দার িনারায় নিরৰ্বাঁচ্ছন জ্যোতি ছাড়া ছু নেই ৷ 
কিনতু মানুষের আঙুলের ডগা থেকে যেন লেলিহান আগ্রিশখার মতো শান্তধারা 
ভলকে ভলকে বিস্ফোরিত হচ্ছে _ঠিক যেন আঁত-ক্ষদূ্র আগ্রেয়াগরিমালা সাজানো 
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ঠিক যেভাবে মৰ্স'কোড মারফত ডট এবং ড্যাস দ্বারা শব্দ প্রেরিত হর__সেই- 
রকম সংকেত পৌছোয় দ্বিতীয় কলোনীতে__সংকেত ভেঙে যেভাবেই হোক মানে 
করে নেয় দ্বিতীয় কলোনী ৷ 

দ্বিতীয় কলোনীর মৃত্যুর ধরন প্রতি ক্ষেত্রেই হয়েছিল হবহ] প্রথম কলোনীর . 
মংত্যুর অনুরূপ । সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা উপলব্ধি করলেন মুমূ কোবের 
পাঠানো সংকেতের সান্নিধ্যে সুস্থ কোষ রাখা অতীব বিপজ্জনক ৷ দ্বিতীয় 
কলোনী যেন মম প্রথম কলোনীর হুশিয়ার সংকেত পেয়ে অনান্তত্ব শত্রুর 
সঙ্গে যুদ্ধের জন্য নতুন ব্যহসঙ্জা করতে গয়ে নিজেদের মারণ-পাঁরবেশ নিজেরাই 
গড়ে তুলল । 

এইভাবেই গারউইট্‌স্‌চ্‌-য়ের চমকপ্রদ গবেষণা সমর্থন করল তাঁরই দেশের 
মানুষ পণ্ডাশ বছর পরে । একই সঙ্গে আর একজন অখ্যাত সহযোগীর কীঁত- 
কলাপও স্বাকাঁতি পেয়োছল। এ'র নাম সীমন কিরালিয়ান ৷ বার্‌ এবং 


র্যাভিজ নিখইতভাবে বর্ণনা মানয় এবং উদ্ভিদ বেণ্টিত ফোর্স 
ফিল্ডের ৷ করালয়ান ফিল্মের ওপর অত্যান্চর্য ছবি গ্রহণ করলেন এই ফোস 
ফিল্ডের । 


উদ্ভিদ ও মানবদেহের জ্যোতিব'লয় রহস্য 
৯৯৫০ সাল ৷ ক্লাসনোডার, রাশিয়া । 


দে গবেষণাগারে যন্ত্রপাতি সাজাচ্ছেন সীমন ডোঁভডোভচ িরলিয়ান এবং 
তাঁর স্মী ভ্যালেশ্টিনা। কিরালিয়ানের নেশা ফটোগ্রাফি, পেশায় কিন্তু ইলেক- 
্রীস়ান। ৷ নাৎসী আক্রমণের দ্ববছর আগে এই সব যন্ত্রপাতি তিনি উদ্ভাবন 
করেন এবং লেন্স বা ক্যামেরা ব্যতিরেকে মানব চোখে অদ,শ্য সজাব বন্তু-প্রক্ষিপ্ত 
বার দ্যাতির ফটোগ্রাফ নেওয়ার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন । 

টোকা পড়ল দরজায় । ঘরে ঢুকলেন এক আগন্তুক ৷ মস্কো থেকে আসছেন 


তিনি। ব্লীফকেস খুলে বার করলেন ভিজে তুলোয় মোড়া একই রকমের দেখতে 
দৃটি বৃক্ষপত্র। অদ্ভুত শৃল্তিধ 


রায় ছবি তুলতে পারেন নাক কেবল করালয়ান 
দম্পাতি। এই খবর পেয়েই 


ছুটে এসেছেন তিনি । পাতা দুটো তুলে দিলেন 
কিরলিয়ান দম্পাঁতর হাতে উচ্চপদস্থ সরকারণী কৰ্ম'চারণ । 


সরকার! স্বীকৃতি লাভের আশায় উৎসাহিত হয়ে স্বামী-স্ত্রী মধ্য রাত্রি পর্যন্ত 
পাতা দুটোর গা থেকে ছিটকে পড়া শান্ত ধারার ফটো তুললেন বটে কিন্তু সম্ভুষ্ট 
‘হতে পারলেন না কিছুতেই ৷ একটা পাতার শক্তি-বিচ্ছঃরণের চমৎকার ছবি 


উঠলেও অন্যটার ক্ষেত্রে উঠল দুল প্ৰতিচ্ছায়া । বারবার চেষ্টা করেও সাফল্য- 
লাভ ঘটল না ৷ 


সন্ধ্যা সমাগত । 
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শুকনো মুখে পরের দিন ছবিগুলো বৈজ্ঞানিককে দেখাতেই লাফিয়ে উঠলেন 
{তান ৷ কে বললে ব্যর্থ হয়েছেন রায়ান দম্পাঁত ? ফটোর মারফৎ প্রমাণ 
করে “দিয়েছেন একটি পাতা তোলা হয়েছে অসুস্থ গাছ থেকে, আর একটি সুস্থ 
গাছ থেকে । বাহ্যতঃ অসনসহ্থতা প্রকট না হলেও উদ্ভিদের এনাজি এফচ্ডে তার 
চিহ্ন পাঁরস্ফুট হয়েছে-_ধরা পড়েছে ফটোয় ! 

উদ্ভিদ, পশু এবং মানন্ষকে ঘরে সব সময়ে একটা শান্তি-আবরণ রয়েছে, বা 
প্রোটোপ্লাজমতুল্য, পরমাণুর চাইতেও মাহ | অণু এবং প্রমাণ দিয়ে গড়া 
বনরেট দেহকেও ভেদ করে পাঁরব্যাপ্ত রয়েছে এই আবরণ ৷ সুপ্রাচীন কাল থেকে 
সাধুসন্ত এবং দাশশীনকদের দিব্যচোখে তা দৃশ্যমান ! অত্ীন্দ্রয় আঁত-অন[ভূতি- 
বোধ সম্পন্ন ব্যন্তিরা এই জ্যোতিবল-় প্রত্যক্ষ করেন- প্রাচীন পটে মীনখষাঁদের 
মাথা ঘরে তা আঁকাও থাকে । রায়ান এই জ্যোতিব্ল“য়ের ফটো তুলোছিলেন 
ফিল্মের ওপর ৷ যার ফটো তুলতে হবে, ফিল্ম অথবা প্রেটকে সরাসাঁর চেপে 
ধরেন তার ওপর ৷ তারপর সেই বস্তুর মধ্যে 'দয়ে চালনা করেন ইলেকাট্রক 
কারেন্ট । কারেন্ট আসে হাই-ফ্ুকোয়োন্সি সপার্কজেনারেটর থেকে সেকেন্ডে 
৭৫,০০০ থেকে ২,০০,০০০ ইলেকট্রিক্যাল পাল্স হিয়াবে। জ্যোতির অথবা 
জ্যোঁতর অনঃর;প কিছৰ একটার ফটো তুলেছেন রায়ান এইভাবে ৷ 

দুই ইলেকপ্রোডের মাঝে ফল্মের মধ্যে গাছের পাতা চেপে ধরে যেন স্বপ্ন- 
{্টবিল্ৰমকে সম্ভব করে তুলেছিলেন ফিরালিয়ান। ক্লেয়ারভয়াণ্টরা বা 
অলোকদ:ণ্টিসম্পন্ ব্যান্তরা ছাড়া যে পন্চকে তারকাধূঁলর মত আলোক বন্দু 
চাওয়া আঁত ক্ষুদ্র ব্ৰহ্মাণ্ড কেউ দেখতে পায়ান। বিস্ময়কর সেই মাইক্লো-ইউ- 
{নভৰণসকে দর্্টগ্রাহ্য করে ত্লোছিলেন। সাদা, নগল, এমন কি লাল, হলদে 


অ্গ্নচ্ছটা ছবিতে ধরা পড়েছিল, পাতার মধ্যেকার যেন বহুসংখ্যক প্রণালীর ভেতর 


থেকে ঝলকে ঝলকে নগৰত হচ্ছে বিচির লেলিহান আলোকচ্ছটা ৷ পাতাটাকে 
[বিকৃত করলে, পাতা {ঘরে এই ফোর্সফিল্ড বা শনর্গমনসমূহও আস্তে আন্তে 
অদৃশ্য হয়ে আসে_যেন ম.তন্য ঘটছে বৃক্ষপত্রের | মাইক্রোসকোপ এবং অপ- 
€টক্যাল যন্ত্রপাতির সাহায্যে এই আলোকময়তার পাঁরবর্ধনসাধনও ঘাঁটয়োছিলেন 
করালিয়!ন দম্পতি । শ্তিরশ্মিসমূহ এবং ঘূর্ণায়মান আঁগ্রবতলসম আলোক" 
পঢঞ্জ যেন উদ্ভিদের গা থেকে ছিটকে এসে নিক্ষিপ্ত হয়েছে মহাশুন্যের দিকে । 
নবাবিধ “অজীব' পদার্থ এমন ‘ক ধাতুর মুদ্রার ছবিও তুলোছলেন িরালয়ান- 
দ্ৰয়। দেখা গগিয়োছল, প্রাতিটার দ্র প্যাটার্ন বাভিন্ন । সবচেয়ে কৌতূহলো- 
জ্দীপক হল, দু-কোপেক মুদ্রার কিনারায় 'নরবাঁচ্ছল্ন জ্যোতি ছাড়া {কু নেই ৷ 
{কু মানুষের আঙৰলের ডগা থেকে যেন লেলিহান অগ্নিশিখার মতো শান্তধারা 
ভলকে ভলকে ত্বিফ্ফোৱিত হচ্ছে-_ঠিক যেন আতি-ক্ষমুদু আগ্নেয়াগরিমালা সাজানো 
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রয়েছে আঙুলের অগ্রভাগে ৷ 


মস্কো-আঁফসারের কাছে কিরলিয়ান দম্পতি এই পরীক্ষা দেওয়ার পরেও 
দশাট বছর অতিবাহিত হয়েছে ৷ খ্যাতি অৰ্জন করেছেন রাশিয়ায় তারপর ৷ 


এরপরেই দেহ রাখেন ফেডোরোভ ॥ 


হতে থাকে, মাথাচাড়া দেয় তাত্বিক অবি- 
শ্বাসীরা । 


আগ্রহ ফিরে আসে নতুন করে একজন সংংবাদিক লেখনী চালনা করার 
পর। তীর ভর্খসনা করে 


খেন বেলোভ, *ঃ, ছিঃ, কিরালয়ানদের 
আবিষ্কারের পর পৰ্ণচশটা বছর কেটে গেল, এখনো মন্ত্রণালয় থেকে 'অর্থ বরাদ্দ 
হলনা।' 


ওষুধ ধরল । ১৯৬৬ সালে বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে চিকিৎসা শাস্ত্রে 'জৈবশন্তি' 
আবিভাব নিয়ে আলোচনা হল। 'ইলেকট্টোবায়োল:মিনেসেন্স’ সম্পর্কে সোচ্চার 
হলেন মস্কোর এক বায়োফাজাসস্ট । 
সোভিয়েত আ' 


রলে এ দেশেরই দুই সাংবাদিক । ১৯৭০ সালে প্রকাশিত 
লৌহ যবনিকার অন্তরালে য় আবিচ্কার’ শীর্ষক বইখানা টনক নাড়িয়ে 
বিজ্ঞানীদের। এ'রাই ক উইলহেলম রাইকের 
১৯৩৯ সালের প্রমাশ্চর্য আবিষ্কারকে জালিয়াতি বলেছিলেন। উদ্ভিদ আর 

কিরলিয়ানরা বলেছিলেন, দেহজ-অ-ট পান্তরিত 
হয়ে ফিল্মে চালান হচ্ছে। গৈ না 


রাশিয়ার প্রফেসর ভ্লাডামর ইনিউসাঁচন আর 

ত a asl লিলেন, কিরলিয়ান যে জৈবদ্যাতর ফটো তুলেছেন, তা 
গাঁদেহের বৈদ্যুতিক অবস্থার ফলে সম্ট হচ্ছে 'বায়োলজিক্যাল 
প্লাজমা বড়ি'র ( লৈ "এ খৰ 


প্রাচীন ব্য বলেছিলেন 
থরিক, বা 'আ্যাসপ্রাল বডি (আকাশিক দেহ) । তন 


অনুযায়ী প্লাজমা হল গিয়ে একটা তাড়িৎ- 
"গ্যাস (ইলেকট্ৰিক্যাল ? র্নাইজ্‌ড. 
গ্যাস ), যার মধ্যে আছে আঃ লি নিউট্রাল, হাইলি আয়না 


চতুর্থ অবস্থা’ (কঠিন, তরল এবং গ্যাসীয় অবস্থার 
সালে একজন ব্ৰুশীয়, ভ-এস গ্রিসচেনকো, প্যারিস 
বই প্রকাশ করেন। সেই বছরেই 'মাইটোজোনিক 
১০৬ 


পরের অবস্থা)। ১৯৪৪ 
থেকে এই নামেই একটা 


রেভিয়েশনে'র আবিচ্কর্ত এজ গরউইট্‌স্‌চ্‌ তাঁর {বশ বছরের সাধনা বই 
আকারে প্রকাশ করেন ৷ বইটার নাম “থিওরী অফ বায়োলাজক্যাল ফিল্ড * | 

ইঃনউসাচন য্যান্ড দেখিয়ে বললেন, এই 'বায়োপ্রাজমিক' দেহই হল বায়ো" 
লাজক্যাল' ফিল্ডের মুল 5ভাত্ত । এর [নিজস্ব গোলকধাঁধাসম গাঁতপ্রকৃতি 
আছে, যা রন্তমাংসের দেহের এনাজি প্যাটার্নের সঙ্গে মেলে না। তা সত্ত্বেও 
কিন্তু ‘বায়োপ্লাজামক’ দেহ ছন্নছাড়া নয়, নিজস্ব মেরুপ্রবণতা আছে এবং নিজস্ব 
ইলেকট্রোম্যাগনোটিক ফিল্ডও আছে ! 

লস এঞ্জেলস্‌স্থিত ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভাৰ্সিটি নিউরোসাইীকিয়াট্রিক 
ইন্সটিটিউটের প্রফেসর থেলমা মস আগে ছিলেন ব্রডওয়ের আভনেতী ৷ ইনি- 
উসচিনের ল্যাবোরেটরীতে সর্ব প্রথম আমোঁরকান হিসেবে 1কিরাঁলয়ান ফটোগ্রাফি 


দেখতে তান এলেন, কিন্তু মস্কো থেকে তাঁকে দেখবার অনুমাঁত দেওয়া হল না 


ইনিউসচন অবশ্য অনেক কথাই তাঁকে বলোছিলেন ৷ মানবদেহের বিশেষ 
জায়গার বৌশিষ্ট্পূর্ণ বর্ণ ধরা পড়ে গিরলিয়ান ফটোগ্রাফিতে__রোগ ?নদানে 
যার প্রয়োজন হতে পারে। সবচেয়ে স্পষ্ট ফটো ওঠে {বকেল চারটের সময়ে 
সবচেয়ে অস্পষ্ট মাঝরাতে ৷ থেলমা মস: খোলাখাীল জিজ্ঞেস করোছলেন, 
পাশ্চাত্যের অকাচ্ট সাহিত্যে যাকে বলা হয় জ্যোতর পঃঞ্জ বা ‘আকাশক 
দেহ’'_এ 1ক তাই ? স্পষ্ট জবাব দদয়োছিলেন ইনিউসাঁচন-_ হয ৷" 

নরদেহের প্রাতরূপ এই যে শান্তিদেহ, প্রাচীন দার্শীনক প্রাচ্যের মনি এবং 
থিয়সাফজ্টরা যাকে বলেছেন আকাশক দেহ, তা একটা ম্যাগনেটিক অণ্ডল ; স্থল" 
দেহ এবং মহাজাগাঁতিক শাল্তসম:হের মধ্যেকার সেতুবন্ধন-_প্রাণের ধারা যার মধ্যে 
দয়ে এসে পেশীছোচ্ছে স্থলদেহে । এই শান্তিদেহের মাধ্যমেই টোলপ্যাথক এবং 
ক্লেয়ারভয়্যাণট প্ৰক্ষেপণ সম্ভব হয় ৷ বৈজ্ঞানিকরা অনেকাঁদন ধরেই এই শাল্তদেহকে 
দৃশ্যমান করে তোলার চেষ্টায় ছিলেন । 

মস: যখন আলমা আটা-য় ইনিউসচিনের লযাবোরেটরীতে, ঠিক সেই সময়ে 
আর একজন আমোরকান মগ্কোয় ভিক্টর আডামেন্‌কোর ইণ্টারভিউ 'নাচ্ছলেন। 
এই মার্কিন ভদ্রলোকটির নাম মণ্টেগ; উলমান-_নিউই়র্ক সিটির একটি চিকিৎসা 


কেন্দ্রের ডরে্টর ৷ 
গ্রত হয়োছিল একটা চমকপ্রদ সংবাদে! চদ্বকক্ষেত্রে 


উলমানের কৌতুহল জা! 
‘বায়োপ্লাজমা’ রাখলে বর্টাত সরে সরে বায় এবং নরদেহের কয়েকশ পয়েণ্টে 
কেন্দ্রীভূত হয়_যে পয়েপ্টগ্যীলর সঙ্গে মিলে বায় স্প্রাচীন চৈনিক পদ্ধতি 


আকুপাংচার পে 
হাজার হাজ 
করেছিলেন চীনদেশের মা 


|| 
1র বছর আগে নরচর্মের ওপর সাতশ পয়েণ্টের মানচিত্র রচনা 
নুষ। এই পয়েপ্টগুলোর ওপর 'দয়েই প্রাণশন্তি প্রবহমান 


১০৭ 


রয়েছে আঙুলের অগ্রভাগ ৷ 


এরপরেই দেহ রাখেন ফেডোরোভ । 
হতে থাকে, মাথাচাড়া দেয় তাত্বিক অবি- 


ওবখধ ধরল। ১৯৬৬ সালে বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে চিকিৎসা শাস্তে 'জৈবশন্তি 
ভণব নিয়ে আলোচনা হল । ‘ইলেকগ্টোবায়োল;মিনেসেন্স’ নারে নোচির 
স্ট। 


সোভিয়েত আগ্রহ যখন বর্ধমান, তার তিন চার বছর পরে মাৰ্কিন বিজ্ঞানী” 

দশেরই দুই সাংবাদিক । ১৯৭০ সালে প্রকাশিত 
অন্তরালে অতীন্দিয় আবিষ্কার’ শীর্ষক বইখানা টনক নাঁড়য়ে 
ছাড়ল উন্নাসিক মাকিনি বিজ্ঞানীদের ৷ এরাই কিন্তু উইলহেলম রাইকের 
১৯৩৯ সালের পরমা: 


করািয়ানরা বলেছিলেন, দেহজ-অ-বৈদ্যাতিক ধর্ম বৈদ্যুতিক ধর্মে” রূপান্তরিত 
হয়ে ফিল্মে চালান হচ্ছে। রাশিয়ার প্রফেসর ভংলাঁডামর ইনিউসচিন আর 
এক ধাপ এগোলেন ; বললেন, কিরলিয়ান যে জৈবদ্যাতির ফটো তুলেছেন, তা 
প্রাণীদেহের বৈদ্যুতিক অ রি ফলে সমষ্ট হচ্ছে না, হচ্ছে 'বায়োলজিক্যাল 
প্লাজমা বডি'র (জৈবিক প্লাজমা জন্য। প্রাচীন ব্যন্তিরা একেই বলেছিলেন 
'হাথারক' বা 'আ্যাসপ্রাল' বাঁ দেহ)। 


যাস (১ বিয়ী প্লাজমা হল গিয়ে একটা তাড়ি 
ত লেকটিঁক্যালি নিউট্রাল, হাইলি আয়নাইজ্‌ড. 
আয়ন, ইলেকট্রন এবং নিরপেণ কণিকাসম্যহ-_যার 
শাম দেওয়া হয়েছে ‘পদাথেণ্র চ্তুথ' অবস্থা’ (কঠিন, তরল এবং গ্যাসীয় অবস্থার 
পরের অবদ্থা)। ১৯৪৪ সালে একজন রদশীয়, ভি-এস গ্রিসচেনকো, প্যারিস 
থেকে এই নামেই একটা বই প্ৰকাশ করেন । সেই বছরেই 'মাইটোজেনিক 


১০৬ 


রেভিয়েশনে'র আবিচ্ক্তা এজ গুরউইট্সূচ্‌ তাঁর {বশ বছরের সাধনা বই 
আকারে প্রকাশ করেন ৷ বইটার নাম পৃথওরী অফ বায়োলাজক্যাল ফিল্ড "| 

ই'নউসাচন যান্তি দৌখয়ে বললেন, এই ায়োপ্লাজমিক' দেহই হল 'বায়ো- 
লজিক্যাল* ফিল্ডের মূল ভিত্তি। এর নিজস্ব গোলকধাঁধাসম গাঁতপ্রকৃতি 
আছে, যা রন্তমাংসের দেহের এনাজি" প্যাটার্নের সঙ্গে মেলে না। তা সত্বেও 
কিন্তু ‘বায়োপ্লাজামক’ দেহ ছন্নছাড়া নয়, নিজস্ব মেরুপ্রবণতা আছে এবং নিজস্ব 
ইলেকট্রোম্যাগনোঁটক ফিল্ডও আছে! 

লস এঞ্জেলস্‌স্থিত ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভাৰ্সিটি িউরোসাইকিয়ান্রক 
ইন্সটিটিউটের প্রফেসর থেলমা মস আগে ছিলেন ব্রডওয়ের আঁভনেল্লা 1 ইনি- 
উসাঁচনের ল্যাবোরেটরাতে সর্বপ্রথম আমোঁরকান হিসেবে কিরলিয়ান ফটোগ্রাফি 
দেখতে তিনি এলেন, কিন্তু মস্কো থেকে তাঁকে দেখবার অনুমাত দেওয়া হল না। 
ইনিউসচিন অবশ্য অনেক কথাই তাঁকে বলেছিলেন । মানবদেহের বিশেষ 
জায়গার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বর্ণ ধরা পড়ে িরালয়ান ফটোগ্রাফতে__রোগ নিদানে 
যার প্রয়োজন হতে পারে । সবচেয়ে =পণ্ট ফটো ওঠে বিকেল চারটের সময়ে 
সবচেয়ে অস্পষ্ট মাঝরাতে ৷ থেলমা মস: খোলাখযীল জিজ্ঞেস করোছলেন, 
পাশ্চাত্যের অকাল্ট সাহিত্যে যাকে বলা হয় জ্যোতির পুঞ্জ বা 'আকাশিক 
দেহ+_এ দি তাই ? স্পষ্ট জবাব দদয়োছলেন ইনিউসাঁচন_হণ্যা ৷ 

নরদেহের প্রাতরূপ এই যে শান্তিদেহ, প্রাচীন দাৰ্শনিক প্রাচ্যের মনন এবং 
থয়সাঁফষ্টরা যাকে বলেছেন আকাশক দেহ, তা একটা ম্যাগনেটিক অঞ্চল ; স্থল" 
দেহ এবং মহাজাগাঁতিক শন্তিসমহের মধ্যেকার সেতুবন্ধন__প্রাণের ধারা যার মধ্যে 
দয়ে এসে পেশীছোচ্ছে স্থ.লদেহে । এই শান্ডদেহের মাধ্যমেই টোলপ্যাথক এবং 
ক্লেয়ারভয়্যা”ট প্ৰক্ষেপণ সম্ভব হয়! বৈজ্ঞানিকরা অনেকদিন ধরেই এই শান্তদেহকে 
দৃশ্যমান করে তোলার চেষ্টায় ছিলেন । 

মস: যখন আলমা আটা-য় ইনিউসাঁচনের ল্যাবোরেটরীতে, ঠিক সেই সময়ে 
য় ভিক্টর আডামেনূকোর ইণ্টারাভউ শনাচ্ছলেন। 


আর একজন আমোরকান মগ্কো 
এই মাঁকন ভদ্রলোকাঁটর নাম মণ্টেগ; উলমান-_নিউইয়র্ক সিটির একটি চাকৎসা 


কেন্দ্রের ডিরেক্টর ৷ 
উলমানের কৌতুহল জাগ্রত হয়েছিল একটা চমকপ্রদ সংবাদে ৷ চদদ্বকক্ষেত্র 
'বায়োপ্লাজমা” রাখলে ঝঁটীত সরে সরে বায় এবং নরদেহের কয়েকশ পয়েপ্টে 
কেন্দ্রীভূত হয়-_যে পয়েপ্টগলির সঙ্গে মিলে যায় সংপ্রাচীন চৈনিক পদ্ধাত 
আকুপাংচার পয়েন্ট । 
হাজার হাজার বছর আগে নরচর্মের ওপর সাতশ পয়েণ্টের মানচিত্র রচনা 
করেছিলেন চীনদেশের মানুষ । এই পয়েপ্টগ?ুলোর ওপর 'দয়েই প্রাণশান্তি প্রবহমান 


১০৭ 


মনে করতেন তাঁরা । শান্তির ভারসাম্য ফিরিয়ে এনে ব্যাধি নিরাময়ের 
উদ্দেশ্যে এই সব পয়েণ্টেই ছু'চ ঢুকিয়ে দিতেন তাঁরা । নরদেহের যে সব বন্দ 
থেকে সবচেয়ে বেশী আলো ছিটকে পড়ে বলে দেখা গেছে পকিরালয়ান ফটো- 
গ্রাফিতে, চৈনিক আকুপাংচার পয়েণ্টের সঙ্গে যেন তা মিলে যায়। 

ইনিউসাঁচনের 'বায়োপ্রাজমা বাঁড’ তত্ত্ব মেনে নিতে পারেননি আডামেনূকো 
অকাট্য প্রমাণের আস্তত্ব না থাকায় । তাই তানি দশ্যগ্রাহ্য নিগণমনকে বলোছিলেন 
‘সজাব বস্তু থেকে ইলেকট্রনের শীতল নিৰ্গমন’ । 


যনস্তরাচ্টের এ-হেন 'ইলেকট্রনের শণতল নিৰ্গমনে’র অনুবাদ করা হয়েছে 


মণ্ডল যেন । 

'_বিয়েভের ইলেক্ৰো'ফাঁজয়লজিট ড্র আনাটোলি পডাঁসবায়াকিন চমৎকৃত 
হয়েছিলেন সূযপৃচ্ঠে কোনোরকম পৰিবৰ্তন ঘটার সঙ্গে সঙ্গে বায়োপ্লাজমায় তার 
প্রতিৱ্িয়া লক্ষ্য করে_ অথচ সত্য থেকে প.!থিবীঁতে আসতে মহাজগাঁতক কাঁণকা- 
দের সময় লাগে দদিনেরও বেশী । 

প্যারাসাইকোলাঁজস্টরা 


বিশ্বাস করেন এই বায়োপ্রাজমিক বাঁডর মধ্যে দিয়েই 
মানুষ উদ্ভিদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। 
আরও একজন 


মাকিন ন 
টানার যদি রাশিয়ায় ছুটোছলেন কিরালিয়া 


: গয়ে শুনলেন, লেনিনগ্রাদের একটি 
সামরিক প্রতিষ্ঠানের নিউরোফিজিয়ল জেনাডি সাবাঁজয়েভ 'কিরালিয়ান 
ফটো নামে এক অতান্দিয় ক্ষমতাসম্পন্না মাহলার । 
ছঃয়েই, পেপার "রুপ, দেশলাই, সিগারেট 


ত যখন এই কাণ্ড করে, যা কিনা 
5 0১ ছাড়া আর কিছুই নয়, তখন তার দেহ “ঘরে 
থাকা 'বায়োপ্রাজমিক ফিল্ড" ফুলে ওঠে এবং স্পন্দিত হতে থাকে । 
আরও আছে। নিনার চো: এ ত 


ক খেকে তন যেন তিনি লে বোরিরে 
৯১৯৭১ সালের শরৎকালে বিশ্বের অন্য - াম 
তম 1ল বিশেষজ্ঞ উইলিয় 
টাইলারকে মস্কোতে আমন্দু রা 


গ জানানো হল কিরালয়ান ফটোগ্রাফির তদন্তের জন্য ৷ 
টাইলার জাতে আমেরিকান ৷ ্ট্যানফো্' বিশ্বীবদ্যালয়ের বস্তুবিজ্ঞান বিভাগের 
অধ্যক্ষ । 

মস: আর উলম্যানকে যেমন সোভিয়েত গবেষণাগারে ঢুকতে দেওয়া হয়নি, 
১০৮ 


গার পারিদর্শনের অনুমাতি দেওয়া হল না। তবে 
উনি আডামেনকোর সঙ্গে দীর্ঘ সময় কাটিয়োছলেন ৷ দেশে ফিরে এসে জটিল 
টেকাঁনক্যাল রিপোর্ট পেশ করে বলোছলেন, সোভিয়েত গবেষণার নকল করা 
দরকার মাৰ্কিন দেশে । কিরলিয়ান ফটোগ্রাফি অতীব গঢরুত্বপযর্ণ হবে মেডিক্যাল 
এবং প্যারাসাইকলাভিক্যাল তদন্ত কার্যে । 

থেলমা মস্‌-ই কিন্তু প্রথম আমোরকান যান কিরলিয়ান ধরনের ছবি 
তুলেছিলেন যুন্তরাষ্ট্। ছাত্র কেনড্যাল জনসনের সঙ্গে 1মলেমিশে যে যন্ত্র 
বানিয়েছিলেন তা দিয়ে সর্বপ্রথম বংক্ষপতের রঙিন ছবি তোলেন আমোরকায় ৷ 
মানুষের আঙুল থেকে এনাঁজ বিচ্ছরণের ছবির মতই দেখা গিয়োছল 
আমোরিকান মূদ্রা থিরে লাল-সাদা-নীল জ্যোতির খেলা ৷ 

{নউ মৌক্সকোর আলব্যকার্কে হেনরী সি মন:টিয়েথ নামে এক ইলেকাট-ক্যাল 
ইঞ্জিনীয়ার থাকতেন ॥ বাড়ীতে বসে দুটো ছ-ভোল্টের ব্যাটারী, মোটর গাড়ীর 
রেডিওকে পাওয়ার জোগানোর একটা ভাইব্রেটর আর মোটরপাট সের দোকান থেকে 
কনে আনা একটা ইগ্‌নিশন কয়েল দিয়ে একটা যন্ত্র তৈরী করেন। র।শিয়ানদের 
মত মনাটিয়েথও দেখেন, সজীব পাতা থেকে সদর এবং রকমার নির্গমন ফটোয় 
ধরা পড়ে__মামল তত্ব দিয়ে যার ব্যাখ্যা বরা যায় না! আরও তাজ্জব হলেন 
খন দেখলেন, মরা পাতা থেকে বড় জোর একটানা একটা দ্যুতি বেরোয় ৷ 
৩০,০০০ ভোজ্টেজের সামনে ফেলে দলে মরা পাতা থেকে কোনো িচ্ছরণই 
ধরা পড়ে না ফিল্মে। জল দিয়ে স্নান কারয়েও কিছু হয় না। সজাব পাতা 


জহল জবল করতে থাকে স্ব-নির্গমনের দৌলতে ৷ 
সঃ মনে করতেন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীরা । 


জ্যোতিবলয় বন্তুটাকে পাগলামি বলে 
তাই এই নিয়ে খামোকা তদন্ত করেনীন। কিন্তু ধন্তরাণ্টে বিষয়টার গৰ্রনত্ 
উপলব্ধ হওয়ার পর স্ট্যানলী 'ক্রিপনার টাকাকাঁড় জুটিয়ে কিরালয়ান ফটোগ্রাফির 
। মানবদেহের জ্যোতির্বলয়ও রইল সম্মেলনের 
আলোচনা সূচীতে। ১৯৭২ সালের বসন্তকালে দলে দলে বিজ্ঞানীরা জড়ো 
হলেন ম্যানহাট্রানে । মস্‌ এবং জনসনের চাণ্ডল্যকর পাতার ফটো দেখানো হল 
আলাপিন ফোটানোর আগে এবং পরে। বিরলিয়ান কায়দায় তোলা ফটোতে 
দেখা গেল, আলাঁপিন-বিদ্ধ আহত পাত'র মাঝখানে গুকাণ্ড একটা রন্ত-লাল শান্তি- 
প্ঢষ্করিণী জমেছে । আলাপন বি'ধোনোর আগে িন্তু এই জায়গার রঙ ছিল 
nl 


উজ্জল আকাশ এবং পাটল বণ 
দিবে ক্ষোভ-আবেগ অথবা সাইকিক অবস্থার সঙ্গে আঙুলের ডগা থেকে 
দি সম্পকেরহস্য আরও ঘনীভূত হ'ল যখন মস্‌ দেখলেন ভর [জের 
এবং জনসনের আঙুলের ছবি পালটে যাচ্ছে দিনে দিনে, এবং ঘণ্টায় ঘণ্টায় । 
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টাইলারকেও সেইভাবে গবেষণা! 


পাতার ছবিও পালটায় অন্য পাতার ছবির তুলনায়, তাই মস্‌ ধরে 
নিয়েছিলেন, যেশফ্রকোয়েন্সিতেই হাবি তোলা হোক না কেন, আমরাও সেই 
একই ফ্রিকোয়েন্সিতে কম্পিত হচ্ছি, অনুনাদ সৃণ্টি করছি বস্তুর একটা বিশেষ 
দিকের সঙ্গে । তাই গোটা ছবি কখনোই উঠছে না-_বাভন্ন দিকের তথ্য 
আলাদাভাবে ধরা পড়ছে। 
টাইলার বলোছিলেন, মানুষের আঙুলের ডগা বা গাছের পাতা থেকে বিচ্ছ:রণ 
বা এনাঁজ আসলে আসছে কঠিন বন্ধুটা নিমিত হওয়ার আগে যা ছিল-_তা 
থেকে। বা থেকে আসছে, তা বন্তুর অন্য একটা স্তর হতেও পারে। এই মূল 
একটা 'হলোগ্রাম” সৃচ্টি করছে, গাছের পাতার সামঞ্জস্যপূর্ণ এনার্জ 
প্যাটার্ণ নির্মাণ করছে । এই ফোর্স কফিজ্ডই বন্ধু সংগঠন করে 'না্দষ্ট আকার 
তৈরী করছে। 
টাইলার বলেছিলেন, আকারের খানিকটা কেটে নিলেও হলোগ্রাম তখনও 
থেকে যাবে। গাছের পাতার ক্ষেত্রে রাশিয়ানরাও ঠিক তাই প্রমাণ করেছিলেন ৷ 
ছাঁবটা ছাপা হয়োছল জানণল অফ প্যারাফাজিক্সে (ডোউনটাউন,, উইল্টশায়ার)। 
রাশিয়ান কিরালিয়ান ফটোতে দেখা গিয়েছিল গাছের পাতার একটা দিক কেটে 


নেওয়া সত্ত্বেও কাটা জায়গার যেখানে কিছু নেই, সেখানে নিখোঁজ পত্রাংশের 
খা ঠিকই দেখা যাচ্ছে । 


ইথেল লোচ ছিলেন [নিউজ 
শখের ডগাতে দেখা গেছে ঘন ন 


সঙ্গে মিলেমিশে আঙুলের ডগা ফ:ড়ে ছিটকে এসেছে গাঢ় 


চরণ বেশ কমে গেছে। ্রক্রিয়াকালে যেন 


প্রচুর শান্তি রুগীর *| প্রবেশ করায় শক্তি বিচ্ছরণ হাস পেয়েছে ঠিক 
তারপরেই । গ্যালভানি এবং মৈসমারের এনিম্যাল ম্যাগনোটজ্‌ম্‌ তত্ব সমার্থত 
হল এই ভাবেই ৷ ন্‌ 


বফেলোর রোজারা হিল কলেজের (নিউইয়র্ক) অন্যতম প্রফেসর জুস্টা স্মিথ 
ছিলেন একাধারে ক্যা 1লিক সন্ন্যাসিনশ এবং বায়োকোমস্ট। উনি পি এন" 


’ কমে আলট্রা-ভায়োলেট আলোয় । একজন 


৷ মর সব্রিয়তা বাড়িয়ে দেয় এমনভাবে 
যার সঙ্গে তুলনা চলে ৮০০০ থেকে ১৩,০০০ গস্‌বয়ের ম্যাগনোটিক ফিল্ডের 
কে ০.৫ গস ম্যাগনোটিক ফিল্ডের মধ্যে । 
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প্রাতারয়ার । স্বাভাবিকভাবে মানুষ থা 


1সসটার জুস্টা স্মিথ এখনো এক্সপেরিমেন্ট চালিয়ে যাচ্ছেন উনি জানতে চান 
ওঝারা অন্যান্য এনজাইম ক্রিয়া বাড়িয়ে দিতে পারে কিনা ৷ সেক্ষেত্রে আবিৎকারটা 
সুস্বাস্থ্য রক্ষায় বিশেষ কাজে আসবে । 

আজ আর কোনো সন্দেহই নেই যে আমেরিকান সমার্থত রাশিয়ান গবেষণা 
উভিদ ও প্রাণীর স্বাস্থ্য ও আবেগের অনেক রহস্য উদ্ঘাটন করবে । জয় হোক 
িরলিয়ান টেকাঁনকের । 

প্রথম কিরালিয়ান সম্মেলনের সাফল্য দেখে দ্বিতীয় অধিবেশন ডাকা হল 
নিউইয়কর টাউন হলে ১৯৭৩য়ের ফেব্রুয়ারীতে । গ্রীক মনঃসমীক্ষক ডক্টর জন 
ধপয়েরাকোস কতকগুলো বিস্ময়কর ড্রইং সবার সামনে হাজির করলেন। উদ্ভিদ, 
প্রাণী এবং মানুষের চারধারে যে জ্যোতি তান দেখেছেন, তার ড্রইং । মনের 
রঃগণদের ক্ষেত্রে এই জ্যোতির ওপর তান খবরদার করতে পারতেন। মানুষ 
দেহের জ্যোতি যে রোগ নিদানে সাহায্য করেছে অনেক ডান্ডারকে, এই খবর ছেপে 
বেরোলো ডান্তার শাফিকা ক্যারাগ্‌লার গ্রন্থ 'ব্রেকথ. ইন ক্রিয়েটিভি'তে (১৯৬৭)। 
ডান্তারদের নামধাম তিনি গোপন করে গিয়েছিলেন ৷ পিয়েরাকোসই একমাত্র 
1চাকংসক যানি সব‘সমক্ষে স্বীকার করেন মানবজ্যোতি রোগ নিরূপণে তাঁকে 
সাহায্য করে। 

পিয়েরাকোস অধিকাংশ রুগীর চারধারে তিনটে সুস্পষ্ট স্তর দেখোছলেন 
এবং ছাব একে ছিলেন । প্রথমটা গাঢ়, এক ইণ্ডির ষোল ভাগের একভাগ থেকে 
আরম্ভ করে আট ভাগের এক ভাগ পর্যন্ত পনর; চামড়ার গা ঘে*সে থাকে; 
স্বচ্ছ কৃষ্ট্যালাকৃত। ছিতীয়টা চওড়া গাঢ় নীল স্তর, যেন ভ্তুপীকৃত লোহা- 
কুচি, সামনের দিক থেকে দেখলে মনে হয় যেন 1ডিম্বাকারে মুড়ে রয়েছে দেহ ৷ 
তৃতাঁয়টা, হাল্কা নীলের কুয়াশা--উজ্জৰল অবস্থায় থাকে রুগী সুস্থ থাকলে, 
তখন তা কয়েক ফ:ট পর্যন্ত বিস্তুত হয়। এই কারণেই সুখী আমোদী মানুষদের 
আমরা বাল ঝলমলে । 

অসুস্থ রূগীদের সান্নিধ্যে উদ্ভিদের শান্তক্ষেত্র দারুণভাবে চোট পায়__বলেছেন 


পয়েরাকোস ৷ পাঁচ ফুট দুর থেকে আচমকা {বকট চেশচয়ে উঠলে ক্রিসানাথমাম 
ফলের শাতক্ষেত্ সংকুচিত হয়, নীল আকাশী রঙ ফিকে হয়ে আসে, ধ্যকধ:কুনি 
(স্পন্দন ) তিন ভাগের এক ভাগ হয়ে যায়। প্রাতাদন দু-ঘণ্টার জন্যে সজীব 
উদ্ভিদকে গলাবাজ রুগাঁদের তিন ফট দুরে রেখে {দলে তলার পাতাগুলো বরে 
যেতে থাকে, তিন দিনেই শঢকিয়ে গিয়ে উদ্ভিদটা মারা যায়। এই এক্স- 
পোঁরমেণ্ট হয়েছিল পিয়েরাকোসের আঁফিসে ডক্টর টমাসের সহযোগিতায় । 

প্রতি মিনিটে এনার্জি ফিল্ডের স্পন্দন সংখ্যা থেকেই নাকি মানুষটার ভেতরের 


অবস্থা বোঝা যায়। বং বয়েসে স্পন্দন অনেক মংদ্বঃ ঘুমের সময়েও মংদন | 
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পাতার ছবিও পালটায় অন্য পাতার ছবির তুলনায়, তাই মস্‌ ধরে 
নিয়েছিলেন, বেশফ্রকোয়েন্সিতেই ছাব তোলা হোক না কেন, আমরাও সেই 
একই 'ফ্রিকোয়েন্সিতে কম্পিত হচ্ছি, অনুনাদ সৃষ্টি করছি বস্তুর একটা বিশেষ 
দিকের সঙ্গে । তাই গোটা ছবি কখনোই উঠছে না-_বিভিন্ন দিকের তথ্য 
আলাদাভাবে ধরা পড়ছে । 

টাইলার বলেছিলেন, শানুষের আঙুলের ডগা বা গাছের পাতা থেকে বিচ্ছুরণ 
বা এনাঁজ আসলে আসছে কঠিন বন্ধুটা নামত হওয়ার আগে যা ছিল__তা 
থেকে। যা থেকে আসছে, তা বন্ধুর অন্য একটা স্তর হতেও পারে। এই মূল 
জিনিসটা একটা 'হলোগ্রাম” সৃষ্টি করছে, গাছের পাতার সামঞ্জস্যপূর্ণ এনাৰ্জি 


প্যাটার্ণ নির্মাণ করছে । এই ফোর্স“ ফিল্ডই বন্ধু সংগঠন করে নাদণ্ট আকার 
তৈরী করছে। 


টাইলার বলোছিলেন, আকারের খানিকটা কেটে নিলেও হলোগ্রাম তখনও 
থেকে বাবে। গাছের পাতার ক্ষেত্রে রাশিয়ানরাও ঠিক তাই প্রমাণ করেছিলেন ৷ 
ছাবটা ছাপা হয়েছিল জানণল অফ প্যারাফিজিক্সে (ডাউনটাউন,, উইল্টশায়ার)। 
রাশিয়ান কিরালিয়ান ফটোতে দেখা গিয়েছিল গাছের পাতার একটা দিক কেটে 


নেওয়া সত্ত্বেও কাটা জায়গায় যেখানে কিছু নেই, সেখানে নিখোঁজ পন্রাংশের 
খা ঠিকই দেখা যাচ্ছে । 


ইথেল লোচ ছিলেন [নিউজ 


কমলা আর টকটকে 
লাল শিখা । দুটো ছবিই অসটিওপ্যাথিক ফাজিসিয়ান, নামক মেডিক্যাল জানণলে 
ছাপা হয়েছিল। কিরলিয়ান ফটের দোঁলতেই দেখা গেছে রোগ সারানোর প্রক্রিয়া 


অন্তে ওঝাদের আঙুলের ডগার 


বিচ্ছুরণ বেশ কমে গেছে। প্রক্রিয়াকালে যেন 
প্রচুর শক্তি রুগীর শরীরে 


প্রবেশ করায় শান্ত বিচ্ছরণ হাস পেয়েছে ঠিক 
মেসমারের এনিম্যাল ম্যাগনোটজম্‌ তত্ব সমাৰথত 


বফেলোর রোজার হিল কলেজের (নিউই: 
ছিলেন একাধারে ক্যা 1লিক সন্ন্যাসিনব এবং বায়োকোমস্ট। উনি জানতেন এন- 
জাইম সঠিয়তা বাড়ে ম্যাগনেটিক ফিল্ডে, কমে আলট্টা-ভায়োলেট আলোয় । একজন 
ওঝার কেত্রে দেখলেন, সে যখন ভাল মেজাজে থাকে, তখন হাতের শান্তি *বচ্ছঃরণ 
উ্রিপসিন নামক প্যান: য়েটিক এনজাইমের সক্িয়তা বাড়িয়ে দেয় এমনভাবে 
বার সঙ্গে তুলনা চলে ৮০০০ থেকে ১৩,০০০ গস্‌য়ের ম্যাগনেটিক ফিল্ডের 
প্রাতিয়ার । স্বাভাবিকভাবে মানুষ থাকে ০.৫ গস্‌ ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্যে । 


য়ক) অন্যতম প্রফেসর জুস্টা স্মিথ 
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1সসটার জুস্টা স্মিথ এখনো এক্সপোয়িমেণ্ট চালিয়ে যাচ্ছেন উনি জানতে চান 
ওঝারা অন্যান্য এনজাইম ক্রিয়া বাড়িয়ে দিতে পারে কিনা ৷ সেক্ষেত্রে আবিৎকারটা 
সংস্বাস্থ্য রক্ষায় বিশেষ কাজে আসবে । 

আজ আর কোনো সন্দেহই নেই যে আমেরিকান সমর্থত রাশিয়ান গবেষণা 
উদ্ভিদ ও প্রাণীর স্বাস্থ্য ও আবেগের অনেক রহস্য উদ্ঘাটন করবে । জয় হোক 
িরলিয়ান টেকনিকের । 

প্রথম কিরলিয়ান সম্মেলনের সাফল্য দেখে দ্বিতীয় অধিবেশন ডাকা হল 
নিউইয়কের টাউন হলে ১৯৭৩য়ের ফেব্রুয়ারীতে । গ্রীক মনঃসমীক্ষক ডবঁর জন 
পয়েরাকোস কতকগুলো বিস্ময়কর ড্রইং সবার সামনে হাজির করলেন ৷ উদ্ভিদ, 
প্রাণী এবং মানুষের চারধারে যে জ্যোতি তিনি দেখেছেন, তার ড্রইং । মনের 
রুগণদের ক্ষেত্রে এই জ্যোতির ওপর তিনি খবরদারি করতে পারতেন । মানুষ 
দেহের জ্যোতি যে রোগ নিদানে সাহায্য করেছে অনেক ডাক্তারকে, এই খবর ছেপে 
বেরোলো ডান্তার শাফিকা ক্যারাগ্‌লার গ্রন্থ 'ব্রেকথন ইন ক্রিয়েটিভ'তে (১৯৬৭) । 
ডান্তারদের নামধাম তিনি গোপন করে গিয়েছিলেন ৷ পিয়েরাকোসই একমান্ন 
চিকিংসক যন সব‘সমক্ষে স্বীকার করেন মানবজ্যোতি রোগ নিরূপণে তাঁকে 
সাহায্য করে। 

ধৃপয়েরাকোস অধিকাংশ রুগীর চারধারে [তিনটে সুস্পষ্ট স্তর দেখোঁছলেন 
এবং ছবি এ+কে ছিলেন । প্রথমটা গাঢ়, এক ইণ্ডির ষোল ভাগের একভাগ থেকে 
আরম্ভ করে আট ভাগের এক ভাগ পর্যন্ত পুরু; চামড়ার গা ঘে'সে থাকে; 
স্বচ্ছ কৃষ্ট্যালাকাত। দ্বিতীয়টা চওড়া গাঢ় নীল স্তর, যেন স্তুপীকৃত লোহা- 
কুচি, সামনের দিক থেকে দেখলে মনে হয় যেন 1ভডিম্বাকারে মুড়ে রয়েছে দেহ। 
তৃতীয়টা, হাল্কা নীলের কুয়াশা__উজ্জবল অবস্থায় থাকে রুগী সুস্থ থাকলে, 
তখন তা কয়েক ফ:ট পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এই কারণেই সখী আমোদ মানুষদের 
আমরা বলি ঝলমলে ৷ 

অসংস্থ রূগাঁদের সান্নিধ্যে উদ্ভিদের শত্তিক্ষেত্র দারুণভাবে চোট পায়__বলেছেন 
পিয়েরাকোস। পাঁচ ফুট দুর থেকে আচমকা বিকট চেশচয়ে উঠলে ক্রিসানাঁথমাম 
ফুলের শান্তক্ষের্ সংকুচিত হয়, নীল আকাশী রঙ ফিকে হয়ে আসে, ধ্বকধনকুনি 
(স্পন্দন ) তিন ভাগের এক ভাগ হয়ে যায় । প্রতিদিন দ:-ঘণ্টার জন্যে সজীব 
উন্ভিদকে গলাবাজ রুগণদের তিন ফুট দুরে রেখে দিলে তলার পাতাগদলো বরে 
যেতে থাকে, তন দিনেই শকিয়ে গিয়ে উত্ভিদটা মারা যায়। এই এক্স- 
পেরিমেণ্ট হয়েছিল পিয়েরাকোসের অফিসে ড্র টমাসের সহযোগিতায় । 

প্রতি মিনিটে এনার্জি ফিল্ডের স্পন্দন সংখ্যা থেকেই নাকি মানুষটার ভেতরের 
অবস্থা বোঝা যায় । বংদ্ধ বয়েসে স্পন্দন অনেক মংদু, ঘুমের সময়েও মংদ* । 
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একই শন্তিক্ষেত্ সমুদ্রের ওপরেই বহ; মাইল ওপর পর্যন্ত দেখেছেন পিয়েরা- 
কোস। তার ড্রইংও করেছেন । সবচেয়ে মদ থাকে মধ্যরান্রে। সবচেয়ে 
বাড়ে দ্বপরে। রুডলফ স্টাইনার "কি এই কারণেই বলেছিলেন, পৃথিবী গ্রহটা 
কৌমিক্যাল ইথারে শ্বাসপ্রশ্বাস নেয় 2 


রহ 
যাই হোক, খেলমা মসের কিন্তু দু বিশ্বাস, গবেষণাটার বৈজ্ঞানিক গর; 


উপলব্ধি করেই রাশিয়া রান এবং আমোরকান সরকার এত গোপনতা অবলম্বন 
করেছেন। 
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চতুর্থ খণ্ড 


মাটির সন্তান 


মাটি ঃ প্রাণের উপাদান 


আমরা সবাই মাটির সম্ভান ॥ উদ্ভিদ, পশ;, মানুষ--মাটিতেই {মনে যাচ্ছে 
জীবনান্তে-স্বস্থ্যকর মাটিই উাঁতভদ, পশ; এবং মানুষকে সংস্থ রাখছে । 

দমিশোরণ বিশ্বাবদ্যালয়ের মাটি-বিজ্ঞানী ডক্টর উইলিয়াম আ্যালব্রেন্ট বলেছেন, 
এ ব্যাপারে গরুরা মানুষদের চেয়েও ধীমান ৷ যে ঘাস নাইট্রোজেন সারের 
দৌলতে সবুজ এবং দীর্ঘ, গর?রা সে ঘাস ম্খে নেয় না__আশপাশের ছোট ঘাস 
খায়। বায়োকেমিস্টের চাইতে বড় বিশেষজ্ঞ তারা, {ঠক চিনে নেয় বেশী পুষ্টি 
কোথায় । 

ফ্রান্সের জাতীয় পশ-বিদ্যালয়ের 1ডরেন্র ডন্টর আঁদ্রে ভয়াসন ইউকেইনে 
গিয়ে দেখোছলেন, ফ্রান্স থেকে আমদানী বড় ঘোড়াগুলো সেখানকার পেল্লায় 
ঘাস খেয়ে কয়েক পুরুষের মধ্যেই কসাক ঘোড়ার মত ছোট হয়ে গেছে । 

ডক্টর রবার্ট ম্যাকক্যারিসন ভারত সরকারের পুণ্টি গবেষণা বিভাগের অধ্যক্ষ 
{ছলেন ৷ উত্তর কাশ্মীরের {গলাগট অণ্চলে দীর্ঘকাল থেকে তিনি দেখেন 
সেখানকার হা সম্প্রদায় একটানা ১২০ মাইল হাঁটতে পারে পাহাড়ি পথে, বরফ 
ঢাকা সরোবরে দুটো ফুটো করে এক ফুটো থেকে আরেক ফুটো পর্যন্ত সাঁতরে যেতে 
পারে বরফের তলা দিয়ে | বাঁচে অনেকদিন, শরীর থাকে নীরোগ ৷ বরাদ্ধ 
মন্তাও তাদের সাধারণের চাইতেও বেশী । অথচ একই ভৌগাঁলক অবস্থানে 
থেকেও অন্যান্য সম্প্রদায়ের শরীর বা বুদ্ধি এত ভাল নয় । 

হুঞ্জা সম্প্রদায় নিজেদের আলেকজাণ্ডার দ্য গ্রেট-য়ের বংশধর বলে দাবী 
করে ৷ এদের আহার অতি সাধারণ ! সব্জী, শস্য, ফলমনল, ছাগদুদ্ধ এবং 
মাখন ৷ একই খাবার ই'দ্বরদের খাইয়ে আশ্চর্য ফল পেয়োছিলেন ম্যাকক্যারসন। 
দীর্থাদন সংস্থদেহে বে*চোঁছিল তারা ৷ মেরে ফেলার পরেও দেহ ব্যবচ্ছেদ করে 


ব্যাধির চিহ দেখা যায় নি। 


প্রাতবেদনটা প্রকাশিত হয়েছিল ইণ্ডিয়ান জার্নাল অফ মোঁডক্যাল সার্চে । 


ম্যাকৃক্যারসন গিলাগটে পেণঁছানোর আগেই আলবার্ট হাওয়ার্ড নামে এক 
তরুণ মাইকলজিস্ট এবং কৃষিবন্তা উদ্ভিদের অসংখাঁবসখের কারণ নিয়ে মাথা 
ঘামাচ্ছিলেন ৷ বারবাডোগ্ছিত কৃষি-দপ্তরে সংয,ন্ত ছিলেন ইনি। ভারত সরকার 
তাঁকে বাংলার কৃষি-গবেষণা কেন্দ্ৰে ইনপারয়েল বট্যানস্ট নিষ7ন্ত করেন । 
রাসায়ানক-সার-নামক বিষ না দিয়ে স্বাস্থ্যবান উদ্ভিদ সম্ভব কিনা গবেষণা করতে 
শগয়ে তিনি দেখেন ভারতীয়রা পশ7 এবং উদ্ভিদের জঞ্জাল সার হিসেবে মাটিতে 
দেয় । বলদরা সেই উর্বর জমিতে থেকে কখনো অসুখে ভোগে না ৷ 
ফলাফল প্রকাশ বরেন [তান ১৯১৯ সালে । বলেন, মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি 
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পেলেই পশদ এবং উদ্ভিদের রোগ আর হবে না। এ সম্পর্কে ইন্দোরে তিনি 
উদ্ভিদ শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। এবং তুলোর চাষে সমৃদ্ধি ঘাঁটয়ে- 
ছিলেন ৷ উৎপাদন বেড়োছল তিনগুণ, কোনো ব্যাঁধও দেখা বায়ান তুলো 
ক্ষেতে | 

যুদ্ধের সময়ে লেডী ইভ “জীবন্ত মাটি’ নামে একটা বই প্রকাশ RIED! 
ইংলণ্ডে সেখানে তখন খাদ্যের অভাবে রেশনিং চলছে ৷ হাওয়ার্ড" আর ম্যাক 
ক্যারসনের ব্যাস্ত তাঁর মনে ধরোছিল। পচা পাতা আর অন্যান্য উীদ্ভজ্জ পদাথ 
থেকে তৈরা সার দেওয়া মাটিতে বদ্ধ পাওয়া গাছপালার স্বাস্থ্য এবং সবাস্থ্য- 
বান সেই উঁ্ভিদ আহার করার পর মানুষ আর পশুর সুস্বাস্থ্য সম্বন্ধে তাঁর মনে 
কোনো সংশয় ছিল না ৷ 

হাওয়ার্ডকে অনুসরণ করেছিলেন ফ্েপ্ড সকাইক্‌স্‌__ব.টেনের এক চাষী 
এবং অশ্বপালক ৷ তিনি দেখেছিলেন, বিশেষ শস্য বা বিশেষ পশুকে আলাদা 
ভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করলে ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে মারা বায়। মিলিয়ে [মাঁশয়ে রাখলে তা 
ঘটে না। 'ইকলজি'র শব্দাটি আজকাল সবাই জানে-_কিন্তু তিনি জানতেন না । 


অথচ 'ইকলাজ'র ভারসাম্য বজায় রাখার পক্ষপাতী ছিলেন অভিজ্ঞতা থেকে ৷ 
ডি-ডি-টি প্রয়োগের বিরুদ্ধে ছিলেন পাথবী-কাঁপানো র্যচেল কার্সন লিখিত 
সাইলেন্ট স্প্রিং বইখানা প্রকাশ 


[ত হওয়ার দশ বছর আগেই । এই বইতে কার্সন 
লিখেছিলেন, বিষ প্রয়োগ করলে প্রকৃতি বাধা দেবেই । সেই বাধা আঁতক্লম করার 
জন্যে আরো কড়া বিষের গুয়োগ করা হবে। মানুষের পাঁরিণাতিটা তখন 1ক হবে ? 


লেডা ব্যালফোর এবং অন্যান্যদের নিয়ে 'মাটি সংঘ’ প্রতিষ্ঠা করেন ফ্লেণ্ড 
স্কাইকস্‌ যাতে মাটি, উদিভ 


বাড়াতে পিয়ে গ 


বটেনে ‘মাটি সংঘ’ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কিছু আগে পেনাঁসলভািয়ায় একটি 
স্বাস্থ্য পাঁতকার সম্পাদক জে-জে স্লোডেল আ্যালবাট হাওয়াডে'রি গবেষণা বৃত্তান্ত 


পড়ে উদ্বখ হন এবং আমোরকানদের এ সম্পকে অবাইতিকতি সেট হন 


হাওয়াডে'র একখানা বই নিজে প্রকাশ করেন এবং পেন[সিলভানিয়ায় খানিকটা 
জমির ওপর চাববাস করেন । 


রত আমোরকানদের তান বোঝাতে চেয়োছিলেন যে 
মাটি জনিসটা জীবন্ত এবং পাঁরৎকার পরিচ্ছন মাটির 8৫ বাট 
বিবিধ প্রাণী ৷ 


কে'চোরা মাটি খেয়ে বার করে দিয়ে উর মাটি সৃষ্টি 
করছে। আযারিসউটুল: কে'চোদের বলেছেন “মাটির অন্ত দা এই অন্ত না থাকলে 
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মাটি শস্ত হয়ে যেত, মাটির ধমনী শঃবকয়ে গেছে মনে হত ৷ 

মংত্যুর এক বছর আগে ১৮৮১ সালে চাল'স ডারউইন “ভেজিটেবল মোল্ডস, 
আ্যাণ্ড আথণওয়াম” বইটা লেখেন । বলোছিলেন, কে'চো না থাকলে উাত্তিদ-জগং 
শঢ়কিয়ে যেত। ফি-বছরে প্রতি তিন বিঘে অণ্চলে একটা কে'চোর পরিপাক 
যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে চালান হয় দশ টনেরও বেশ শুকনো মাটি । তখন কিন্তু 
তাঁর বই স্কুল পাঠ্যও করা হয়ান ৷ রাসায়ানক সার ও কাঁট নাশক প্রয়োগে কৃষি- 
ক্ষেত্রের সমংদ্ধির বদলে যে সর্বনাশ হচ্ছে, কেউ জানতেও পারেনি ৷ কে'চো মারা 
গেলে মাটি ভাল থাকবে কি করে ? 

মাটির অবস্থা এবং উদ্ভিদের বৃদ্ধি বইখানায় স্যার ই জন রাসেল {লিখোঁছলেন, 
এক গ্রাম মাটিতে খামার বাড়ীর সার প্রয়োগ করলে ২৯,০০০,০০০ ব্যাকাঁটারয়া 
পাওয়া যায় । রাসায়নিক সারে তার সংখ্যা অর্ধেক হয়ে যায়। তিন 1বঘে 
উর্বর মাটিতে সিকি টনেরও বেশী জীবাণু থাকে । মৃত্যুর পর তাদের দেহাবশেষ 
মাটিকে উর্বর করে তোলে । এ ছাড়াও আছে আরো জাবাণ; এবং আঁত-দ্ষুদ্র 
প্রাণকাণিকা । অনেক ফানগাস্‌কে রহস্যজনক পন্থায় গ্রহণ করে সব্জ উদ্ভিদ । 
অতীব স্বাস্থ্যবান ফরাসী আঙুর লতার শেকড়ে এই ফানগাস্‌ পেয়োছলেন 
হাওয়ার্ড ৷ কৃত্রিম সার না দেওয়া সত্তেও এই আঙুরের রস ছিল উৎকৃষ্টতম । 


কেমিক্যাল, উদ্ভিদ এবং মানুষ 


উনাবংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে নিকোলাস নামে এক আমোরকান সাউথ 
ক্যারোলিনায় করেক-শ {বঘে জাম কিনে চাষআবাদ করে প্রচুর উৎপাদন করেন ৷ 
মাটিতে কোনো কৃত্রিম সার দেন নন ৷  শস্যোৎপাদন এক সময়ে কমে আসতেই 
নতুন জমিতে চাষ আবাদ শুর; করেন ৷ নতুন জাম যখন আর পাওয়া গেল না, 
সংসারে অলক্ষমী ঢুকল । 

{নকোলাসের ছেলে টেনোদতে গিয়ে ছ-হাজার এবঘে জাম কিনে চাষ আবাদ 
করে লক্ষ্মাকে ঘরে দিরিয়ে আনলেন। আবার জাঁম যখন বন্ধ্যা হল, তাঁর ছেলে 
চলে গেলেন আ্যালবামার | ছ-হাজার বিঘে জমি কিনে চাষআবাদ করলেন 
এবং প্রচুর উৎপাদন ঘটালেন । এ*র ছেলে গেলেন আরও পাশ্চমে আরকানসাসে_ 
{তন হাজার বিঘে জাঁগর ওপর শর হল চাষবাস । 

চার পুরুষে চারবার জাম বদল করলেন নিকোলাস পাঁরবার ৷ এইভাবেই 
কর্ন মহাদেশে এত শস্য উৎপাদন করেছেন আমেরিকানরা ৷ 


পড়ে থাকা গাঁ 
শেষোক্ত নিকোলাস একাঁদন একটা ম্যাগাজিনে পড়লেন, উর্বর জামতে উৎপন্ন 


প্ৰাকৃতিক খাদ্য যারা খায়, তাদের হৃদরোগ হয় না। 
{কন্তু প্রাকৃতিক খাদ্যটা কী ? উর্বর মাটি কাকে বলে ? 


১১৭ 


ম্যাগাজিন সম্পাদক জে-জে রোডেল কিন্তু নিজে ডান্তার ছিলেন না। তবে 
কি হাতুরে 2 : 

যাই হোক, রোডেল, হাওয়ার্ড এবং ম্যাকক্যারসনের উপদেশ মতো জমিতে 
রাসায়নিক সার দেওয়া বন্ধ করে দিলেন নিকোলাস ৷ [তাঁরশ বছর পরে দেখা 
গেল তাঁর তিন হাজার বিঘে জামর চাষ আবাদ সত্যই চোখ জুড়িয়ে দেওয়ার 
মতো । 

নিকোলাস নিজে কিন্তু ডান্তার ছিলেন । ভাল পশার ছিল ৷ হার্ট আ্যাটাক 
হওয়ায় সব ছেড়ে দিয়েছিলেন । তিরিশ বছর রাসায়নিক সারবিহীন জামির খাদ্য 
খেয়ে আর তাঁর হৃদ্‌রোগ হয়ান । 

তখন উনি বুঝলেন, বিষান্ত জাঁমর ‘আবজ'না’ খাদ্য খেয়েই মরতে বসোঁছিলেন 
[তান। স্যার লায়োনেল পিকটন লিখিত প্হাণ্ট এবং মাটি’ শীষণ্ক বইখানা 
পড়ে বুঝলেন, হৃদরোগ, ক্যানসার এমন কি ডায়াবোটিসও হবে না যাঁদ বিষমন্ত 
প্রাকৃতিক খাদ্য উর্বর মাটি থেকে সংগ্রহ করে খাওয়া বায় । 

জৈব খনিজ, যেমন ভিট 
ভিটামিন নিজে প্যান্ট নয়, 
কাজে লাগাতে পারে না ৷ 


প্রকৃতিজাত ভিটামিন আর সংশ্লিষ্ট ভটা তফাৎ অনেক ৷ তফাংটা 
রাসায়নিক নয়, জৈবিক বা প্রাণবর্ধক গিখগবন্তার অভাব থাকে কৃত্রম 1ভটামনে । 
ব্যাপক স্বীকাতি না পেলেও এই তত্ব সন্দেহাতীতভাবে প্রাঁতজ্ঠিত করেছেন ডক্টর 
৷ হীন নিজে বায়োকোমিস্ট এবং বিখ্যাত প্রকতিবিজ্ঞানী ও অলোকদষ্টি- 

সম্পন্ন ব্যক্তি র:ডলফ স্টাইনারের ভক্ত ৷ ড্র নিকোলাসের দৃঢ় বিশ্বাস, ফিফার 


পদ্ধতি দ্বারাই উদ্বাটিত করা সম্ভব প্রকৃতিজাত ভিটামিন, খনিজ এবং এনজাইম 
কেন কৃত্ৰিম ভিটামিন, খনিজ এবং এনজাইমের চেয়ে উৎকৃষ্ট । 
নিউইয়কের ্প্িং-ভ্যালীতে গ 


পর ফিফার দেখলেন, সজীব বস্তুর নিষ্কাষণ কপার ক্লোরাইডে দেওয়ার পর চোদ্দ 
থেকে সতেরো ঘণ্টা ধরে তা যাঁদ বাচ্পাকারে উঁড়য়ে দেওয়া হয়, তা হলে এমন 
কৃন্ট্যাল প্যাটানের উদ্ভব ঘটবে, বার সঙ্গে সেই সজীব বন্তুটার (উদ্ভিদের) 
প্রকৃতিগত তো বটেই, গুণগত মিলও থাকবে । গফফারের মতে যে আকারপ্রদান- 
কারী শা্তিসমূহ উদ্ভিদকে নিদিষ্ট আকার গ্রহণ করতে সাহায্য করেছে, কৃষ্ট্যাল 
প্যাটার্নের মধ্যেও সেই শন্তিসমূহ নিজেদের মিলিয়ে দেবে ৷ 

ফিফার প্রতিষ্ঠিত শিপ্রংভ্যালী স্থিত ল্যাবোরেটরীর বর্তমান ডরেই্টর 
দেখিয়েছেন, সুস্থ তেজীয়ান উদ্ভিদের কৃষ্ট্যাল প্যাটার্ন যত সন্সমঞ্জস ও 
সন্দর হয়, অসস্থ দুর্বল উদ্ভিদের তেমনটা হয় না৷ 

স্যাবার্থ বলেন, ফিফারের পদ্ধতি যাবতীয় সজীব বস্তুর অন্তনিরঢ় গুণ 
নির্ণয় করতে পারে । জনৈক বনরক্ষক দুটো বিভিন্ন পাইন বংক্ষের দুটো বাঁজ 
পাঠিয়েছিলেন ফিকারের কাছে ৷ ফিফার তাদের কৃষ্ট্যাল প্যাটার্ন দেখে বলোছিলেন 
একটা গাছ সমস্থ--আরেকটা গুরুতর অসমস্থ । পরের ডাকেই গাছদটোর 
বিবাঁধত ফটোগ্ৰাফ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন বনরক্ষক ৷ দেখা গোছল, একটার কাণ্ড 
খাজ, আর একটার বকর তন্া বানাতে কোনো কাজেই লাগবে না । 

জশবন্ত মাটি, উদ্ভিদ আর খাদ্য থেকে প্রাণ ভাবে স্পন্দিত হয়, সহজতর 
একটা টেস্ট মারফৎ তা দোঁখয়োছলেন ফিফার ৷ প্রাণের গ্গ্তরহস্য উদ্ঘাটন 
করেছিলেন ৷ প্রকৃতিজাত ভিটামিন স’র প্রাণশান্ডির প্যাটার্ন অনেক জোরদার 
কৃত্রিম ভিটামিন সি'র প্রাণশান্তি প্যাটার্নের চেয়ে । রুল, স্টাইনারের ভক্ত 
রূডল.ফ্‌ হউন্চকা বলেছেন, ভিটামিন [জানিসটা কেমিক্যাল 'কম্পাউণ্ড নয় যে 
সংশ্লেষণ প্রাক্রিয়ায় উৎপাদন করা বাবে, ‘মংলতঃ তা মহাজাগাতক. আকার প্রদান- 
কারা শাল্তিসমহ’ | 

মৃত্যুর আগে একটা পরাপ্তকায় ফিফার বলোছিলেন, ১৫০ বছর আগে গ্যেটে 
একটা পরম সত্যকথা বলে গেছেন__'অংশসম/হের যোগফলের চাইতে সম্পূর্ণটা 
{ফফার তার ব্যাখ্যা করে বলেছেন, একটা বাজ-বিশ্লেষণে 
কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, খনিজ, আদ্রতা এবং ভিটামিন পাওয়া যায় বটে, কিন্তু 
জৈবিক মূল্য বা জেনেটিক পটভূমিকা পুরোপুরি উদ্ধার হয় না । 
আধুনিক টিনের খাবারে মৌলিক পদার্থের এবং এনজাইমের অপসারণ 
ঘটানো হয় যাতে খাবার দন টেকে । নিকল্‌স্‌ বলেছেন, প্রাণটাকেই 

‘চেও থাকবে না, মরেও যাবে না । 


সারিয়ে নেওয়া হয় যাতে খাবার বে 
আজকাল “এনরিচ্ড্‌' সাদা পাঁউরুটির খুব চল হয়েছে । কভু এ থেকে 
র নেওয়ার পর যা পড়ে থাকে, তা কাঁচা 


ভিটামিন আর খানজদুব্যগনলো বার কণ 
চ্টার্চ ছাড়া ছুই নয়-_যে বস্তু ব্যাকাটারয়াও আহার করবে না । 


অনেক বেশী! ৷ 
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ফরাসী ভদ্র" 
মাখনের বদলে সন্তা মারগারিন আবিচ্কার করোছলেন একজন ফরাসী 


ড'র। 
লোক ৷ ফরাসী ভদ্রলোক । তার মধ্যেও ঘাটতি ছিল ভিটামিন এ আর 1 
দেশের লোকের স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে গিয়েছিল । 


লংস্‌"য়ের মতে সাদা চান. অত্যন্ত বিপজ্জনক খাদ্য ৷ ৪, 
ভাল বন্ধুই সারিয়ে নেওয়া হয়। থাকে শুধু কার্বোহাইড্রেট আর ক্যালোর 
যা প্রচুর পৰিমাণে অন্য খাবারে পাই। 

টেবল, সল্ট আর একটা বিষ । 


ণে 
ফাইন করা এই লবণ বেশশ পরিমা 
দার্ঘাদন খেলে রক্তের উচ্চচাপ এবং 


হৃদরোগ হয় । 


বিশ্বের প্রাচীনতম আযালকেমিস্ট--উদ্ভিদ 


একটা মৌলিক বন্ধুকে আর একটা মৌলিক বস্তুতে রূপান্তরিত করা যায়, মধ্য 
য্গাঁয় আযালকেমিস্টরা বলতেন । তাঁদের কিন্ত বিদ্রুপ করা হয়েছিল। এখন 
বোধহয় আর করা যাবে না। সজীব উ্ভিদদের দৌলতেই তা বরা যাবে না । ৰ 

এই শতন্দীর গোড়ার দিকে লই কারছ্যান নামে রেটনের একটি স্কুল ঠা 
লক্ষ্য করছিল, মুরগী অভ্র খংটে খায়, অথচ সেই মরগী জবাই করার পর তা 
= লতে অভয় কোনো কুচি পাওয়া যায় না ; কিন্তু যে ডিম পাড়ে, তাতে kiss 
ক্যালসিয়াম না খাওয়া সত্ত্বেও। বহ বছর পরে 
কারন্র্যান এই ₹ 


ক 
র সমাধান করোছিল। মুরগাঁরা একটা মৌলি 


২ ধারণা ঢোকবার পর মনে হল রসায়ন শাপ্রে যা কিছু 
পর্যালোচনা দরকার। 


আধুনিক রসায়ন শাপ্তের > 4 
শ্যাভয়সার বলেছিলেন, 'রহ্মান্ডে কিছুই হারিয়ে যাচ্ছে না: কিছুই সৃষ্টি হং 
না? । 


[; 
'মাপাতঃ নিশ্ছিদ্র এই তন্তে প্রথম 


ছিদ্র দেখা গেল রোঁডও আ্যাকাটাভটি আবি" 
দেখা গেল, প্রায় কুঁড়িটা মৌলিক পদাৰ্থ ভেঙে গিয়ে একেবারে 


1 
য় তেমন, রেডিয়াম হেকে আসছে তাড়িৎ, উষ্ণতা, আলে?’ 
এবং সীসা, হিলিয়াম ও অন্যান্য মৌলিক পদাৰ্থ" । 

তরনণ গ্রাজুয়েট ইঞ্জিনীয়ার এবং 


১ বায়োলজিচ্ট করভ্ঞান শুধু ওট বা যই 
খাইয়ে রাখলেন মূরগণদের ৷ “রে তাদের ডিম আর প্রণব পরণক্ষা ৰ 
দেখলেন, তা থেকে ক্যালাসয়াম বানিয়ে নিচ্ছে মুরগী । ওটে ও কিন্তু পটাসিয়া 
থাকে খুব বেশণ । 


আরও গবেষণা চালিয়ে কারভ্যান এই সিদ্ধান্তে এলেন যে ডিমের মধ্যেই চুল 
১২০ 


সৃষ্ট হয়ে চলেছে । এ তথ্য কাশ পেল আ্যাটম সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকরা অবাহিত 
হওয়ার তনেক আগে । 

এক বন্ধুর কাছে কার্রান শুনলেন, ১৬০০ খুস্টাব্দ নাগাদ জ্যান ব্যাপিস্টা 
হেলমণ্ট নামে এক ফ্লেমিশ কোঁমগ্ট একটা উইলো চারা রোপণ করেছিলেন ২০০ 
পাউণ্ড মাটি ভাঁত একটা টবে, ত'রপর পাঁচ বছর বৃণ্টর আর পাঁরশ্রুত জল ছাড়া 
গাছটাকে আর কহু দেন নি ৷ পাঁচ বছর পরে গাছটাকে টব থেকে সরিয়ে নিয়ে 
ওজন করে দেখলেন গাছের ওজন বেড়েছে ১৬৪ পাউণ্ড, কিন্তু মাটির ওজন মোটা 
মুটি একই থেকে গেছে। তবে কি জলকে কাঠ, ত্বক জার শেকড়ে রূগান্তারত 
করেছে চ।রাগাছটা ? অবাক হয়োছলেন হেলমণ্ট ৷ 

তার একটা ভীদ্ভঙ্জ বিশংঙ্খলতা কৌতুহল জাগ্রত করোছল কারল্র্যানের ৷ এক 
জাতীয় স্পেনীয় শৈবাল মাটির সংস্পর্শে না থেকে তামার তারের ওপর বদ্ধ 
পায়। পুড়িয়ে ফেলার পর ছাইয়ের মধ্যে তামার অবাঁশস্টাংশ পাওয়া যায়ান_ 
আয়রন অক্সাইড এবং অন্যান্য মৌলিক পদার্থ ছাড়া ৷ সবগুলোই যেন বাতাস 


থেকে এসেছে । 
হেনরণ সপণ্ডলার নামে আর একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক চমৎকৃত হয়েছিলেন 


'ল্যামিনেরিয়া" নামে এক ধরনের ছত্রাকের আয়োডিন উৎপাদনের ক্ষমতা দেখে ৷ 
মনের ধাঁধা কাটাতে গয়ে লাইব্রেরগর ধুলোভাঁত তাক থেকে পেলেন অর্ধ-বিদ্মত 
একটি নাম! জার্মান গবেষক ভোগেল বীজ পটতে কাঁচের বেলজার চাপা দিয়ে 
রেখোঁছলেন-__পাঁরশ্রুুত জল ছাড়া [ছু দেন বন | মাস কয়েক পরে প্রাপ্তবয়স্ক 
উদ্ভিদগুলো পুড়িয়ে দেখোঁছলেন, বীজে যত গন্ধক ছল, তার দ্বিগুণ পরিমাণ 
গন্ধক রয়েছে ছাইয়ে । ভোগেলের পরেই দুজন ইংরেজ লঈস আর িলবাট?ও 
ইংলণ্ডের একটি কৃষি-গবেষণা কেন্দ্র ( রোথাম্‌স্টেড ) আবি্কার করোছিলেন 
উীদ্ভদরা যেন মাটিতে যত মৌলিক পদার্থ থাকে, তার চাইতেও বেশন টেনে নিতে 
পারে। 

রোথামস্টেড গবেষকরা একটা ক্লোভার দেতে বছরে দু-ণতিনবার পাতা কেটে 
এবং প্রতি চতুর্থ বছরে বীজ-রোপণ করোছলেন_কোনো সার দেন নি জাঁমতে ৷ 
হত পরিমাণ পাতা কেটে নিয়ে যাওয়া হয়োছল ততটা পাঁরমাণ ফেরৎ দিতে হলে 
শহসেব করে দেখা গিয়েছিল জমির ওপর ফেলতে হত ৫,৭০০ পাউণ্ড চুন, ২,৪০০ 
পাউণ্ড ম্যাগনোশিয়া, ৪,৭০০ পাউণ্ড পটাশ, ২,৭০০ পাউণ্ড ফসফোরক আযাসিড 
এবং ৫,৭০০ পাউণ্ড নাইট্রোজেন । সব মলিয়ে দশ টনেরও বেশী । এত 


খাঁনজ এল কোথেকে ? 
রহস্যের গভীরে প্রবে 


ঘাঁটতে পেলেন হ্যানোভোরি 


শ করার সংকল্প নিয়ে স্পণ্ডল৷র আরও বই ঘাঁটতে 
যান ব্যারন হারজীলের লেখা ১৮৭৩ সালে প্রকাশিত 


১২৯ 


একটা বই । বিপ্রবাত্বক এই 
এই বইতে প্রমাণ করোছিলেন ₹ 
সংগ্রহ করছে না__নিজেরা 


আর গন্ধক থাকে, তা পরে অব্যাথ্যাতভাবে 
বেড়ে বার। বস্তু সংরক্ষণের নিয়ম অনুসারে পাঁরশ্রুত জলে বাঁধত বীজে ঠিক 
টুকু য়ায় পর ঠিক ততটুকু খানজ উীদ্ভদেও থা: 
দিয়েছিলেন। শুধু যে খাঁনজ ছাই বেড়েছে 

৭ উড়ে যাওয়া নাইট্রোজেনও বেড়ে গেছিল উদ্ভিদের 
প্রতিটি অংশে ৷ 


আরও একটা আবিহ্কার করেছিলেন হাীরজীল। মনে হর উদ্ভিদরা যেন 
আযালকেমিক্যাল কায়দায় গন্ধকে, ক্যালাঁসয়ামকে ফসফরাসে, ম্যাগ- 
নোসয়ামকে ক্যালজিয়ামে, কাবীনক আযাপিডকে ম্যাগনোসিয়ামে এবং নাই্ৰোজেনকে 
শয়ামে রুপান্তর করতে পারে । 


৯৮৭৬ থেকে ১৮৮৩ সালের মধ্যে প্রকাশিত হারজীলের রচনাবলণ নীরবে 
উপেক্ষিত হয়েছে বিজ্ঞানের ইতিহাসে । অনেক বই 1বিক্লীও হয় বি । 

| দণষ্ট আকৰ্ষণ করোছলেন হণঁরজণলের 
এক্সপেরিমেণ্টসমূহে। এদের অন্যতম ছিলেন পিয়োরি বারাঙ্গার_ প্যারিসের 
সবিখ্যাত ইকোলি 


১৯৫৮ সালে সুইজারল্যান্ডের ইন্সটিটিউট ঢ 
সামনে বারাঙ্গার উপ ন 


দা প্রমাণ করে দিলেন যে ম্যাঙ্গানিজ সল্ট 
সাঁলউশনে মটরশটাটি বীজের অংক 


৭. ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে 


দেখলেন অন্যান্য অনেক কিছু কনার প্রভাবও আছে রূপান্তরকরণের 


র সঙ্গে চন্দ 
ক্ষেত্ৰে ॥ 


১২২ 


বারাঙ্গারের গবেষণার গুরুত্ব বোঝা বাবে নিডীরুরর সায়েপ্টিস্টদের বন্তব্য 
থেকে ।  এখ্রা বলেন, মৌলিক পদার্থদের স্থায়তা বজায় রাখতে গেলে যে বিপুল 
সংলগ্শকরণ শান্তর প্রয়োজন, আযালকৌমিস্টরা তা উৎপাদন করতে অক্ষম বলেই 
এক মৌলিক পদাথকে আরেক মৌলিক পদার্থতে রূপান্তর করতে পারবেন না। 
তা সত্ত্বেও কিন্তু উদ্ভিদরা 'নরবাচ্ছিলনভাবে মৌলিক পদার্থ র:পাত্তরকরণ করে 
চলেছে এমন কৌশলে যার হদিশ বিজ্ঞান আজও পায়নি--বংহং এই কর্মকাণ্ডের 
জন্য আধুনিক পরমাণু চুণনকিরণের মোশনের দরকারই হচ্ছে না। ঘাসের 
[িলাহলে পাতাও যে কাজ করে চলেছে নিঃশব্দে, তা নভীক্লিয়র পদার্খাবদ 
নামক ইদানশংকালের আ্যালকেমিস্টরা কল্পনাও করতে পারবেন না। 

বারাঙ্গার বলেছেন, কিছু উদ্ভিদ শিক্পক্ষেত্রে গুরত্বপূর্ণ" দুষ্প্রাপ্য মৌল 
সৃষ্টি করতে পারে । এই থেকেই আবার পারমাণবিক বা সাবজ্যাটামক রূপান্তর 
করণের উদাহরণ পাওয়া যাচ্ছে বার নকল আমরা উচ্চ শান্ডসম্পন্ন কাঁণকা ছাড়া 
ল্যাবোরেটরগতে করতে অপারগ ৷ উদ্ভিদ থেকে আযালকালয়েড এবং অন্যান্য 
যে সব জানস নিষ্কাষণ কার, সাধারণ তাপমাত্রায় তাদের সংশ্লেষণ করাও সম্ভব 
নয় ল্যাঝোরেটরীতে । 

কারমল্যান জাম 1নয়ে পড়েছিলেন বলে আরো একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে 
তাজ্জব হয়ে গোছলেন ৷ ১৯৬০ সালে ফরাসঈ ভাষায় প্রকাশিত “ম্যাগনেসিয়াম 
জ্যাণ্ড লাইফ’ বইটায় তিনি পড়েছিলেন, যে জমিতে শস্য-চাষ হর, সে-জামির 
ম্যাগনোঁসয়াম “নিয়ে নেয় উদ্ভিদ | সেক্ষেত্রে হাজার হাজার বছর ধরে কৃষিকাজের 
পর জাঁমগনলো ম্যাগনোসিয়াম-শুন্য হয়ে যেত ৷ গকন্তু সারা পংথিবাঁর কোথাও 
তা হয়ান__-উবরতা কমোন ৷ এর কারণ, উদ্ভিদ ক্যালাঁসয়াম থেকে ম্যাগনে- 
সিয়াম, নাইট্রোজেন থেকে কার্বন বানিয়ে নিচ্ছে__জাঁমর যা প্রয়োজন, তা ঠিক 
জুগিয়ে যাচ্ছে বিস্ময়কর, নয় কী ? 

১৯৬২ সালে কারভ্ান তাঁর ‘জৈবিক রূপান্তরপ্রাপ্ত' বইখানা প্রকাশ করেন । 
এর পরেও আরও কয়েকখানা বই গলখে সজীব প্রাণীদের নতুন একটা দিক তুলে 
ধরেন পাঠকদের সামনে ৷ পাঁরৎকার বলেন, যাঁরা কৃষিকার্যে কেবলমাত্র রসায়ন- 
শান্তর দিকটাই ভাবছেন, তাঁরা কঠোর আঘাত প্রাপ্তর জন্য যেন প্রস্তুত থাকেন । 
রসায়নাবদ-নাঁদিস্ট খাদ্য খেয়ে মানুষ আর পাশৎ বেশীদিন 1ট'কে থাকবে না। 
ল্যাভয়সার যা বলেছেন, তা রাসায়নিক বিক্রিয়া সংক্রান্ত বিষয় পর্যন্ত নির্ভুল, 
কিন্তু সজীব জীবের সমস্ত ক্ৰিয়াই রাসায়নিক, বৈজ্ঞানিক ভুলটা এইখানেই ৷ 
তাহলে তো প্রাণ িনিসটাকেও রাসায়ানক বলে মেনে নিতে হয়। বন্ধুর 
জৌবকধর্ম অপধণাপ্তভাবে নিরযাপত হয়ে আসছে রাসায়ানক বিশ্লেষণ মারফৎ । 

‘বন্ধুর প্রকৃতি, গ্রন্থে রুডল্ফ্‌ হউস্চকা হাঁরজীল এবং কারজ্রানের 


১২৩ 


আইডিয়াকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে বান ৷ প্রাণকে রসায়নের মা 
বংঝতে গেলে বিরাট ভুল করা হবে ৷ প্রাণ নিছক কয়েকটা মৌলিক পদাং রর 
সমন্বয়ে গঠিত হয়নি-__হয়েছে মৌলিক পদার্থ“ সংষ্টির আগেই ৷ বস্তু হল 
তলানি। বন্ধুর আগে প্রাণ, কে জানে তা চিরন্তন আধ্যাত্মিক 1বিশ্বৱ্ৰহ্মাণ্ডের 
উপাদান কিনা ? দলৰ 
স্টাইনারের ‘আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানে'র সমর্থক হউন্চকা বলোছলেন, ৰ | 
পদার্থ” বলতে আমরা যা বুঝ, তা তো মড়ার দল, প্রাণ-আকৃতর টার 
উঁস্তিদ থেকে আক্সজেন, হাইড্রোজেন আর কার্বন বার করতে পারেন যে কো 
কৌমস্ট, কিন্তু এই সব বা অন্যান্য মৌলক পদাথে'র সমন্বয়ে উদ্ভিদ তৈরণী Me 
যাব আছে, তা' মারা যেতে পারে । মড়া কখনো সং 
হয়না । রি 
হাঁরজালের এক্সপেরিমেন্ট অনুকরণ করে হউস্চকা দৌঁখয়েছিলেন, বন্তুহ 


র 
পারবেশে উদ্ভিদ যেমন বন্ধু সৃষ্ট করতে পারে, ঠক তেমীন বস্তুকে ফে 
অবস্থায় ।নয়ে যেতে পারে স্পা লয়আয়খঃ চন্দুক্লার সম 
যোগসাজসে ৷ 


সন্তর বছর বয়েসে প্যারিসে কারগ্যান উদ্ভিদসংক্লান্ত বেস্টসেলার গ্রণ্থের 


নান্তিকগুর; চাবণকের একটি সভায় । 
তিনি প্রমাণ করে দিয়েছিলেন ঈশ্বর 
যখন মাথা হেট করে বসে, তখন একাঁট বালক উঠে দাঁড়িয়ে" 
নাম জিজ্ঞেস করেছিলেন। নামটা বলেছিল 
চাবনক বলেছিলেন 

সব কি চেনা সম্ভব?’ উচ্জৰল মুখে 
হন, জানেন না ৷’ চাবণক স্তম্ভিত হয়ে 


‘বৎস, পৃথিবীতে অনেক 
ছেলোটি বলোছিল-_-ঈশ্বরও তেমনি আটে 
গেছিলেন। 
১৪ বলোছিলেন, পডলফ: স্টাইনার যে মহাজাগাঁতক আকাশিক শন্তি- 
সমুহের উল্লেখ করেছেন, নিশ্চয় তার আসিস আছে। তা না হলে কিছু উদ্ভিদ 
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কেবল বসন্তকালেই অংকুরিত হয় কেন ? বহুরের অন্য সময়ে যথেষ্ট পরিমাণে জলও 
তাপ দিলেও তাদের অংকুরোদগম ঘটে না ৷ কয়েক ধরনের গম অংকুরিত হয় 
যখন দন বড় হয়ে বার__দনগুলোকে কারিম আলো দিয়ে বড় করলেও অংকুরিত 
হয়না। 

বন্ধু আসলে কী আমরা তা জান না। প্রোটিন অথবা ইলেকট্রন কি দিয়ে 
নামত, আমরা জানি না। এই শব্দগুলো কেবল আমাদের অজ্ঞতাকে ঢেকে রেখেছে । 
পারমাণাবক কৌন্দ্রনের মধ্যে নিশ্চয় এমন শান্তিসমহ এবং তেভঃপদ্জ আছে 
যাদের প্রকৃতি এবং ধর্ম একেবারেই অপ্রত্যাশিত ৷ নিয় শান্তশালী মৌলদের 
রূপান্তর প্রাপ্তির ব্যাখ্যা নিউক্রিয়ার [ফিজিক্সের শান্তিশালী পারস্পারিক বিক্রিয়া 
মাধ্যমে করা যাবে না_-এর কারণ অন্বেষণ করতে হবে আঁত-দুর্বল পারস্পারিক 
বলিয়া ক্ষেত্রে__যে ক্ষেত্রে পদার্থ বিজ্ঞানের প্ৰাঁতাষ্ঠত নিয়মকানুন খাটে না। 
কথাগুলো পদার্থ-বিজ্ঞানী কারভ্র্যানের ৷ 

উত্তাপের প্রভাবে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বিভিন্ন পদার্থে গাঁত-শান্ত, 
তাঁড়ংশাঁন্ত প্রভাত যে-সব বাভিন্ন শান্তর উদ্ভব হয় তার নিয়ম ও তথ্যাদি 


সমস্য গত বিজ্ঞানেৰ মাম ঘার্মেণডাইনামজ ৷ SET Ln 
উম অনুসারে ফোনে ফন বীজ তাম আধা মর ৰ uw 


উত্তপ্ত দেহে উত্তাপ চালান হতে পারে না। কিন্তু এই নিয়ম নষটাং হব | 
ছিলেন উইলহেল্‌ম্‌ রাইক। জ্যাকৃমহলেটরে এনার্জি (যাকে তিনি বলতেন 
অরগন') সংগ্রহ করার পর দেখা গিরেছিল আযাকুম্‌লেটৱের শাষদেশ উপ হত 
উঠেছে ৷ আযালবাট আইনস্টাইনও দেখোঁছলেন এক্সপেরিমেপ্টটা | কিন্তু 
ব্যাখ্যা হাজির করতে পারেন নি॥ রাইককে উন্মাদ বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল৷ 

রাইক কিন্তু অটল ছিলেন নিজের বিশ্বাসে । অরগন এনা থেকেই বন্ধু 
সৃষ্ট হচ্ছে, এ বিশ্বাসে চিড় খায় নি। আণবিক সংযোগ সাধনের সময়ে তাগ 
শান্তর উৎপাদন ঘটে । জ্যাটম বোমা বা হাইড্রোজেন বোমার পরমাণু বিভাজন 
অথবা পরমাণুর একত্র মিলনের সময়ে প্রলয়ংকর শত্তির কথা কে না জানে ! কিন্তু 
জৈবিক র.পান্তরকরণের সময়ে ফ্যানট্যাসটিক এনার্জি কেন নির্গত হয় না, আজও 
তা অব্যাখ্যাত। 

‘সায়েন্স এট ভাই’ পত্রিকায় লেখা হয় যদি প্লাজমা-ধরনের {নিউক্লিয়ার রিআ্যাক- 
শন বোমায়, নিউক্লিয়ার রিআযাকটরে এবং লক্ষণে অনুষ্ঠিত হত রিআযাকশনটা 
হত এক্কেবারে অন্য ধরনের--ঠিক যে ধরনের {রজ্যাকশনের ব্যবহার বরে প্রাণ 
অন্রতরকম চুপচাপ অবস্থায়। ধরা যাক একটা সিম্দুকের ডালা 1 
হবে । ডিনামাইট প্রয়োগ করা যেতে পারে, অথবা, নম্বরীতালা খু ১৮ 
যেতে পারে। পারমাণাবিক কেন্দ্রিন যেন একটা তালা ! অন্ধশত্তি উর? 
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সময়ে গোঁয়ারগোবিন্দ--কিন্তু কুশলী কারিগরের হাতে সহজেই খুলে যায়! 
প্রাণের শান্ত ও তালা কারিগরের হাতে সহজেই ধরা দেয়। মানুষ যেখানে 
ডিনামাইট প্রয়োগ করে, উদ্ভিদ এবং জীব নম্বরীতালা খোলার গঢুপ্তরহস্য 
শান্তিকে নিঃশব্দে বার করে নেয় । 

কারন্র্যানের কৌতূহল আছে আরও একাট ব্যাপারে । আঁত-ক্ষাদ্রু জীবরা 
বালি গ্রহণ করে তাকে উর্বরা করতে পারে কী ? জৈব বস্তু থেকে পচা সারের 
উদ্ভব ৷ কিন্তু এক সময়ে তো পাঁথবীতে জৈব বন্ধু ছিল না । 

এই ধারণা থেকেই প্রশ্ন উঠেছে ড্টর উইলহেল্‌ম্‌ রাইক সঠিক আবিষ্কারের 
পথে চলোঁছলেন কিনা । উনি লক্ষ্য করোছিলেন আণ্বীক্ষাণক শক্তিসমন্বিত 
কোষ (বায়ন) সজীব নয়, কিন্তু ‘জৈবিক শান্ত বহন' করে। যথেষ্ট উষ্চতাপ" 
মাত্রায় রাখলে এবং ফুলে উঠতে দিলে, সব বন্ধুই, এমন 1ক বালিও, কোবগত 
ভা: চোরের মধ্যে গিয়ে পড়ে-- পারণামে পাওয়া কোষগুলো ব্যাকটোরিয়া আকারে 
জন্মাতে পারে । 

ফ্রান্সের নামী অধ্যাপকের পদ থেকে অবসর নিয়ে এখন সংকল্পদৃঢ় আাল- 
কৌমস্টের কর্মজীবন বেছে নিয়েছেন কারভ্যান। ও" মতে, একটা নাইট্রোজেন 


আছে এর মূলে ৷ 


‘আলকেমি ঃ স্বপ্ন না বাণ্ুব 2" নামক বধপঞ্জনটা প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালে 


ফ্রান্সে ৷ কারজ্যান তাতে লেখেন, অতি-ক্ষনদ্র জীবরা আসলে ঘনীভূত এনজাইম ৷ 


মৌলিক পদার্থের কোঁন্দ্ৰনে তার মুলগত পারব 'ন ঘটাতে পারে । 
পারনাডিক টেবূলের প্রথম কুঁড়াট মৌলের ্েত্রেই আধিকাংশ রূপান্তরকরণ 


দেখা গৈছে ৷ হাইড্রোজেন আক্সজেনকেও যেন দলে টেনেছে। একটা হাইড্রোজেন 
প্রোটন লাগিয়ে পটাশিয়ামকে ক্যাল' 


এনজাইম এবং এই ব্যাপার ঘটে পারমাণাবক কোন্দ্রনের মধ্যে । রসায়ন-বজ্ঞানের 
আওতার বাইরে নতুন বিজ্ঞানের সূচনা ঘটতে পারে এই কারণেই । 


জৈবিক প্রাণেই এই পরমাণু বিজাজন হয়ে চলেছে বলে মাটির ভারসাম্য 
ক্ষার মূলে রয়েছে আত-ক্ষমুদ্ৰ জীব জগৎ । 


কারভ্যানের মতে কিছু রুপান্তরকরণ জৈবিকভাবে উপকারী, কিছু বিপজ্জনক । 
চালাও কবীত্রম সার প্রয়োগে উদ্ভিদের পক্ষে যে মৌল প্রয়োজন, তার হেরফের 
ঘটে যায় ৷ 
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পটাসিয়াম সার যাঁদ না-ও পাওয়া বায়, আঁত-ক্ষ্রু জীবাণু দিয়ে ক্যালাসয়াম 


থেকে পটাসিয়াম বাঁনয়ে নেওয়া বাবে ৷ খাঁমজ এবং পোঁনাঁসাঁলনের ছন্রাক যাঁদ 


ব্যাপকভাবে কারখানায় উৎপাদিত হয়, মৌলিক পদার্থ রূপান্তরকরণের জন্য 
আঁত-ক্ষুদ্র জীবজগৎকে কারখানার উৎপাদন করা বাবে না কেন ? ১৯৬০ সালের 
শেষের দিকে ডক্টর হাওয়ার্ড ওনে« িউজাসতে ‘এনজাইম ইনকরপোরেট্ডে' 


কারখানা চাল; করেছিলেন ৷ স্টরনীসয়াম-৯০ দিয়ে অতি-ক্ষণদৰ জনবজগৎকে 


বম্বার্ড করে কৃত ( {মিউটেশন ) করোহুলেন এবং এনজাইম উৎপাদন করে 
বাজে কার্বন থেকে কাজের কার্বন বানিয়ে [নিয়েছিলেন _আঁত-্ষ্র জীবগণ 
শুধু একটা মৌলিক পদার্থ হজম করে আর একটা মৌলিক পদার্থ বার করে 
দিয়োছল প:রীষের সাথে । 

বৃটিশ মাটি সামাতর কয়েকাট বূলোটন পড়ে কারত্র্যান দেখেছেন, তাঁর 
জৈবিক রূপান্তরকরণ তত্ব সমাঁথত হয়েছে । একটা জাঁমতে ফরফরাসাঁবহীন 
কম্পোস্ট সার দেওয়া হয়েছিল ৷ আর একটায় ফসফরাসসমহদ্ধ খামার বাড়ীর 
শর নমুনায় একবছর পরে পাওয়া গেছিল ৩১৪ 


সার দেওয়া হয়েছিল ৷ প্রথম জ 
{মালগ্রাম ফসফরাস, 'দ্বিতীয়টায় ২০৫ [াঁলগ্রাম। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বাইরে 
থেকে ফসফরাস না দিয়েও প্রথম জমিতে বেশী ফসফরাস উংপাদিত হয়েছে । 


একেই বলে জ্যান্ত মাটির অলৌকিক কাহিনী ! 
 কারন্রযানের তৃতীয় গ্রন্থ লা এনাৰ্জি ট্যাল্সামউটেশন’ প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ 
সালে ৷ সমালোচনা করতে গয়ে প্যারিস ইউনিভাসিটির প্রফেসর ফুরোন 
লখোঁছলেন, প্রকৃতি যে ক্যালাঁসয়াম থেকে ম্যাগনেসিয়াম (কোনো কোনো ক্ষেত্রে 
তার িপরীত-ও ), সোডিয়াম থেকে পটাসিয়াম সর্প্ট করতে পারে এবং কার্বন 
মনোক্সাইভ গ্যাস গ্রহণ না করে কারন মনোক্সাইডের বিষক্রিয়ায় আচ্ছন্ন হতে 

পারে__এই ব্যাপারে আর কোনো সন্দেহ নেই | 
জাপানীরা প্রথম গন্রন্ত দেন কারন্র্যানের গবেষণায় | তাঁর বই ‘জৈবিক 
রূপান্তরপ্রাপ্তি'র জাপানী অনুবাদ পড়ে বিজ্ঞানের প্রফেসর 1হসাতোকি কোমা- 
কাই আঁচ করেছিলেন প্রাচ্যদেশের ব্ৰহ্মান্ডবাদের সঙ্গে কারদ্র্যানের গবেষণালং্ধ 
ফলাফলের যোগসূত্র আছে । চিঠি লিখে কারন্র্যানকে বলেছিলেন, সোিয়ামের 
(0179 মৌল ) পটাসিয়াম (Yin মৌল ) হয়ে যাওয়ার মধ্যে সদুরপ্রসারী 
[িশেব করে জাপানে পটাশ কম আছে, কিন্তু সাম্াদ্রুক লবণ 


সম্ভাবনা রয়েছে । 
আহে অঢেল ৷ 

দৃশক্ষকতা ত্যাগ করলেন কোমাকাই, একটা ইলেকট্রিক কোম্পানীর শডরেন্টর 
হয়ে বসলেন ৷ দবাবধ আঁত-্্র জাব, জাঁবাণ,, দু'ধরনের খাঁমজ আর ছত্রাক 


নিয়ে সোডিয়াম থেকে তান পটাসিয়াম বাঁনয়োছলেন ব্যাপকভাবে ৷ বাজারে 


১২৭ 


বিক্লীও করোছিলেন ৷ 


কারম্যানের কাজ সোঁ 


১৯৭১ সালে 
ভয়েত দেশেও প্রেরণা জোগাচ্ছে। 
প্রফেসর ডুপ্রভ চিঠি 


ণে 
-পান্তরকর৷ 
লেখেন তাঁকে। বলেন ষে জৈবিক রূপ 


ণ “ক একটা বই 
“তর মধ্যে রূপান্তরকরণের সমস্যা’ শীষ 

ছাপা হয় আর্মেনয়ান প্র 

উদ্ধাতি ছিল--'ভারহণ 


ভাবে 
কিভাণে 
[খিত প্রবন্ধে জানা গেছিল লেখক 
সাঁলকনকে জ্যা ॥পান্তর করেছেন ৷ ঠা তবিজ্ঞানগীদের 
শব, লেনিনের উদ্ধত দিয়ে সোভিয়েত 
খুবই কৌতুহলোন্দপক । 


বইয়ের আমে? 


লি" 
ঙ্গ ক্যা 
কারজ্রযানের কান সংস্করণের সমালোচনা প্রসচ 


“সোনা'র 
ফোনয়ার পদ্্টবিজ্ঞানণ ওয়ালজাক বলোছলেন, কয়েক-শ বছর রি 
জন্যে হন্যে হ টা, সীসাকে সোনা করার চেষ্টা টা 
আযালকৌমস্টদের স্বপ্ন গঞ্তরহস্যই শেষ পৰ্যন্ত সংস্বান্থ্য এবং দ 
লাভের গঃপ্তরহস্য হয়ে দাঁড়াবে । 


উদ্ভিদের প্রাণঃজ্যোতি 
ইংৰেজ $ অক্ষ 


গদ’ 
তলায় খানজসদ 
রি পের মত লাঠি বা শিকের সাহায্যে মাটির তলার ডি ৷ 
জল, হারিয়ে যাওয়া বন্তুবা ভ এ 

হ্‌ প্রাচীন বিদ্যেকে 
পেলাম বা জানবার প্রাচী 


নমা 
৬৪ বহার করা হয়। চীন, হিন্দু, মিশরীয়, পারাসিক, 
থক এবং রোমানরা এই বিদ্যে জানতেন । দিয়ে কোন 
ছে সিমেনোটন এক ফরাসী ইঞ্জিনীয়ার এই পদ্ধতি দিছে 
[র কোনটা 


ল, তা নিণব় করতে শিখেছেন । 
বিজ্ঞান 
ডোউাজংকে আৰু 


ডজ। 


ফ্রান্সে 
৩ দেওয়া হয়নি 8 ডো; 
জারকে প্রাণ দিতে কনী-বিদ্যা বলে আঁচ্ছল্য না করলেও এক চতুৰ্দশ 
রি ণ নদতে য়াহিল এই বিদ্যে সাজা স্বরূপ । গারা 
ল*ইরের আমলে ট্যাটেলেট না যার 
গৈছলেন ভো 


খানার 
জয়ের অপর এক সমম্া্ত পুরুষ সদ্রণক ৰ খনি নে 
পরাধে। য়েক-শ লাভজন বণ 
করে দিয়োছিলেন কান্দে হি অথচ ইনি কয়েক-শ য় 
ডাস্তারকেও কাঠগড ৰ 


দার ঢা 
a ক্ষের আশ্বাস শুনে । এই 2৪৮ রো 
ভোউাং দারা নিরাময় মজা ইয়েছিল। 


- দর 
তাঁরা নাকি বহন দুর 


১২৮ 


// 
//_ পাদরীে চ ন 
/ রীদের প্রচেষ্টায় ফ্রান্সে ডোউজিং কিন্তু আর ডাকিনী বিদ্যা নয় 


1নাষদ্ধও নয় । 
বিজ্ঞান-মহলও  ডোউাজংকে একটু একটু করে স্বীকৃতি দিচ্ছে | ফ্রান্সের 
ডাউজার হিসেবে প্রশংসাধন্য 


নামকরা পদার্খীবজ্ঞানী প্রফেসর রোকা্ নিজে ০ 
হয়েছেন। তাঁর ডোউজংশীবজ্ঞান সম্পাঁকত গ্রন্থাট ইংরেজিতে আজও অন্যাদিত 
না হলেও রাশিয়ায় হয়েছে এবং সেখানকার ভূতত্বীবদ্‌রা সম্প্রীতি ডোউাজংয়ের 
দৌলতে হেলিকপ্টার আর এরোপ্লেন থেকে ভূগভ'্থ প্রব্নতাত্বিক নিদর্শন এবং খনিজ 


সম্পদ উদ্ধারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন ৷ 
'রেডিয়েসথোঁস' শব্দটা ডোউাজংয়ের আদি নাম। গ্রীকভাষায় যার মানে 


‘সংবেদনশীলতা’, ল্যাটিন ভাষায় বিকিরণ' । ইলেকট্রোম্যাগনোটক বর্ণলীর 


পরপারপ্থিত বাঁকরণ সন্ধানই ডোউজিংয়ের মুল লক্ষ্য । প্যারিসের একটা গাঁলতে 
মেসন দ্য রোঁডয়েসথোঁস’ নামে একটা কিউরিয়াসাটর দোকান এখন ডোউঁজং 


ধবদ্যাথাদের মক্কা বলা যেতে পারে। 

এই দোকানে ধ্যালধ;সবগ্লিত তাকে পাওয়া যাবে ডোউজিং সংক্রান্ত যাবতীয় 
বই। জলের জন্য, বস্তুর জন্য, এমন {ক স্বাস্থ্যের জন্যও ডোউাজং যে ব্যান্ড 
করতে চায়, এই গ্ৰন্থখানি তার কাছে স্বগ্গসম ৷ এ সব বই লখেছেন শ্রদ্ধেয় 
যাজক, সম্দ্ৰান্ত কাউণ্ট এবং বখ্যাত চিকিৎসকরা । 

তামা আর আবলনুষকাঠ [নামত দেরাজে সারি সার সাজ 
নানান জায়গা থেকে সংগৃহশত বিবিধ ডোউজিং যন্ত্র ৷ কোনোটার উদ্দেশ্য 
{বাকিরণকে আটকে দেওয়া, কোনোটার উদ্দেশ্য বাড়িয়ে দেওয়া ! কোন, বিকিরণ 
দবষান্ত, কোন বিকিরণ গ্বাস্থ্যকর--এই সব যন্দ্রপাতিই তা বলে দেবে! আকারে 
তারা বিভিন্ন_ কিন্তু মনল সুব্রটা সর্বত্রই এক--সহজ সরল একটা পেণ্ডুলাম ৷ 
হাতীর দাঁত, জেড পাথর, আটকোনা কোর়ার্জ বা কৃষ্ট্যাল__বাবধ বস্তু দিয়ে 
নামত হলেও বলা হয় যে কোনো সুতো বা চেনে যে কোনো ওজন ঝোলালেও 
কাজ হবে । 
যান্তরাজ্টর সামারিক উপদেষ্টা ডন্ঠর হাভৰ্ণালিক নিজে পেশাদার পদার্থাবদ্‌ 
হয়েও চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে এখন ডোউিং তত্ত্বকে পদার্থ বিজ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা 

আমোরিকার ডোউজার্স* সোসাইটির গবেষণা কাঁমাঁটর 


করা যায় কিনা ভাবছেন । 
প্রধান তান । তাঁর লক্ষ্য ডোউজিং যে হাতুরে বিদ্যা, পণ্ডাশ বছরের এই ভ্রান্ত 


[নো আছে পাঁথবীর 


হত পরীক্ষা করে হারভালিক দেখি- 
র প্রতি সংবেদনশীলতা আছে 
[ড-স ম্যাগনেটিক [ফিল্ডের প্রতি 


উান্ভৰ--৯ ১২৯ 


সেকেণ্ডে এক থেকে দশলক্ষ সাইক্‌ল: ফ্রিকোরেন্সিতে। 

ডোউজিং যে কেবলমাত্র জল বা চৌন্বকক্ষেতরের রমোচ্চতার সন্ধান দেয়, তা 
ঠিক নয়। ডোউজিং ‘সব কিছু’ই খইজে দেয় । আমেরিকান ডোউজাস” সাঁমতির 
প্রান্তন প্রেসিডেণ্ট একবার একটা বিরাট দোতলা বাড়ীর মধ্যে লুকানো বেতনের 
একটা চেক খুজে বার করেছিলেন ডোউাজং মারফত ৷ j 

পোটল্যাণ্ডের রিসার্চ কোস্ট ম্যাকলি 
জানতে পারেন কখন দিগন্তে আবিভূত হচ্ছে 
সেই সময়ে নিয়ে যান লাইটহাউসে ৷ 

সম্ভবতঃ আমেরিকার সবচেয়ে 
কাণ্ডকারখানা দেখে তিনখানা বই লি 


য়ন তাঁর ডোইভিং রড মারফৎ ঠিক 
তেলভাঁত জাহাজ-_টুরিস্টকে ঠিক 


ফরাসী পাদরীদের মত গ্রসও মানচিত্রের ওপর ডোইজং রড বলয়ে বলে 
ন কোন্‌ কোন্‌ অঞ্চলে জল পাওয়া যাবে। বৃটিশ শাসিত বামর্ডা দ্বীপে 
বে"অগলে কখনো জল পাওয়া যায়নি, সেখানেও জলের সন্ধান বাতলে দিয়ে 
ছিলেন গ্রস সামনে ম্যাপ খুলে ধরে [কট 

পদার্থাবদ্‌ হারভোলিক এবং পদা্থীবজ্ঞানীরা ম্যাপ-ডোউাভিংয়ের রহস্য 
ধরতে পারেন নি। ম্যাপে তো অরে ম্যাগনোটক বমোণ্চতা নেই-__সেটা সম্ভব 
ফিল্ড ডোউজিংয়ে । 


দিতে 


সব শক্তি আছে যা ধাঁমান, এবং জবাব জুগিয়ে দেয় । যে 'ফ্রিকোয়েন্সিতে এই সব 
শান্ত সায়, ইলেকণ্লোম্যাগনোটক 


স্পেকট্রামের সঙ্গে তার সংযোগ নেই । মন দিয়ে 
সংযোগস্থাপন করতে পারে কেবল মানুয ৷ ডোউজিং একটা অতাঁব €য়োজনীয় 
চনাগাযোগ ব্যবস্থা যাঁদও তার সংজ্ঞা সাঠকভাবে আজও নিণপত হয়নি ৷ 
ইলেকট্টোম্যাগনেটিক গমন সংক্ান্ত পাঁচশ বছর গবেষণার পর ড্যানিয়েল,স্‌ 


তরতাজা প্রাণশান্তসম্পন্ন খাদ্য 


বাছাইয়ের বিশেষ পদ্ধতিটা ইঁঞ্জনগয়ার 
িমোনেটন শিখোছিলেন ফরাসী অ 


দে বোভিসের কাছে। পিরামিড গবেষণার 
নাম করেছিলেন বোভিস। মত পাশ পিরামিডের মধ্যে রহস্যজনকভাবে শক 
এবং ম্যমা হয়ে যায়, তিনি তা লক্ষ্য করোছিলেন__-বিশেষ করে তলা থেকে শীর্ধ 
দেশ পর্যন্ত উচ্চতার এক তৃতীয়াংশ উচ্চতায় যাদি রাখা যায়_ যেখানে থাকে রাজ . 
কক্ষ। 


বোঁসের মূল থিওরী হল এই £ পবা পাঁজটিভ ম্যাগনেটিক কারেণ্ট 
প্রবাহিত রয়েছে উত্তর থেকে দাক্ষিণে ; পুব থেকে পশ্চিমে প্রবহমান নেগেটিভ 
১৩০ 


ম্যাগনেটিক কারেণ্ট। ভূপৃঙ্ঠের যাবতীয় বস্তুদেহ এই কারেণ্ট গ্রহণ করতে পারে 
এবং উত্তর-দক্ষিণে যে কোনো বস্তু রাখলেই তা মোটামুটি মেরুপ্রবণ হবে 
কিছুটা নির্ভর করবে আকার এবং ঘনত্বর ওপর ! নরদেহে এই কারেণ্ট এক 
পা দিয়ে ঢুকে বিপরীত দিকের হাত দিয়ে বেরিয়ে যায় । সেই সাথে পৃথিবীর 
উপরস্থ কসাঁমক কারেণ্ট মাথা দিয়ে ঢুকে অন্য হাত আর পা দিয়ে বেরিয়ে যায় । 
খোলা চোখ দিয়েও বেরিয়ে বায় এই সব কারেন্ট । 
বোভস বলেন, সব বন্তুদেহই এই কারেন্ট সঞ্চয় করতে পারে এবং ধীরে 
ধরে ত্যাগ করতে পারে। বেরিয়ে যাওয়ার সময়ে বস্তুগত অন্যান্য ম্যাগনেটিক 
ফোর্সের সঙ্গে কাটাকাটি হয়ে গিয়ে ডোউজারের হস্তধৃত পেণ্ডুলামকে দর্ীলয়ে 
দিয়ে যায়! এইভাবেই নরদেহ কনডেনসারের ধর্ম নিয়ে আঁত ক্ষুদ্র তরঙ্গ" 
সমূহকে বাছাই, নিৰ্ণয় এবং বিবাঁধত করতে পারে ।  গ্যালভানির এনিম্যাল 
ইলেকাট্রীসাটির মধ্যাবস্থা এই ডোটিজং প্রক্রিয়া । 
প্রাচীন মিশরীয়দের অনুকরণে লাল এবং বেগুনী সিল্ক-স;তোয় ঝুলন্ত 
ধাতুর সমচ্যগ্র বিন্দু সমন্বিত কৃষ্ট্যাল পেঞ্ডুলাম বানিয়োছলেন বোভিস ৷ এর 
নাম দিয়োছলেন 'প্যারাডায়াম্যাগনোটক' । লাল আর বেগ্ান সুতো পেণ্ডব 
লামের সংবেদনশীলতা বাড়িয়ে দিত ৷ কেন না, লাল আলোর কম্পন লোহার 
পারমাণবিক কম্পনের সমান (লোহাকে তান বলতেন প্যারাম্যাগনোটক-_যা 
চুম্বকে আকৃষ্ট হয় )_ বেগুন আলোর কম্পন কিন্তু তামার পারমাণবিক কম্পনের 
সমান ( তামাকে বলতেন ডায়াম্যাগনোটিক-__চুদ্বক যাকে ঠেলে দেয় )। 
এই পেপ্ডুলাম দিয়েই বোভিস বাভিন্ন খাদ্যের অন্তনিহিত প্রাণশান্ত এবং = 
পারতেন কেবল মাত্র খাদ্যের খোসার মধ্যে 


সমানুপাতিক তাজা অবস্থা বলে দিতে 
নাহিত বিকিরণ ক্ষমতা বিচার করে । বিভিন্ন খাদ্যের প্রাণঃপুপ্রের 1বিকিরণ 
ফ্লকোয়েদ্সি পরিমাপের জন্য একটা 'বায়োমিটার'ও বানিয়োছলেন বোভিস। 


{জানসটা একটা স্কেল_ কষদ্রাতিক্ষত্র ভাগে বিভন্ত"_শ;ন্য থেকে দশ হাজার 
ত্যাঙগস্ট্রম পর্যন্ত । আযাঙ্গস্ট্ম একটা দৈৰ্ঘ্য একক, যা দিয়ে আগে আলোর তরঙ্গ 
দৈৰ্ঘ্য এবং আন্তঃআণাবিক দূরত্ব মাপা হত। 

ফল, সব্জশ বা যে কোনো খাবার এই স্কেলের এক" প্রান্তে রেখে বোভিস 
দেখতেন পেণ্ডুলাম কতদনর পর্যন্ত দুলে এল ৷ সেই মাপটাই খাদ্যের প্রাণশান্তর 


মাত্রা বলে বোবা যেত । 
দুধ আর আঁত-রান্ধিত সব্জীতে ২০০০ ত্যাঙ্গস্ট্রমের 


মাংস, পান্তুরাইজড্‌ 
বেশী বিকিরণ পাওয়া যায়ান__পেপ্ডুলামকে বেশ দোলাতে পারেনি । এনাজির 


আপ্রতুলতার জন্যই তা হয়েছে ৷ ৰ 
তাঁড়ৎ এবং বেতার-বিজ্ঞান ভালভাই জানতেন সমোনেটন ৷ তাই বোভিসের 
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খুলেনঃ 
কথাগুলো ডীঁড়রে দিতে পারেনান। বোভসের পদ্ধতি রণ করে নে ্ 
উটিকা দুধের আযাঙ্গস্টম হ'ল ৬.৫ হাজার । কিন্তু বারো ঘণ্টা পরে হারা 


ান্ুরাইজ 
শতকরা চাল্লশভাগ বিকিরণ, চাঁব্বশঘণ্টা পরে শতকরা নব্বইভাগ ৷ ie: 
করলে মারা যায় সমস্ত তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য। পান্তুরাইজ করা ফল এবং সৰ্জর ক্ষেত্র 
দেখেছেন একই ব্যাপার ৷ 


শক ফলের প্ৰাণশক্তি কিন্তু অব্যয় থাকে। 


টাটকা ফলের মত প্রাণঃজ্যোতি বিকিরণ করে । মাধ্যম 
মত অবদ্থায়। জল নিজে সাধারণ বিকিরণ নিগ্গমনে অক্ষম ; কিন্তু 
হিসেবে বিচিত্র 


চব্বশঘণ্টা ভভিজোনোর পর 


অন্যান্য ফল বা সব্জীর শাঁস WE 
ক শাহাকর কম্পন জলে চলে যায় এবং সেই জল পান কর 
শাঁস খাওয়ার চাইতে বেশণ উপকার হয় । ন 
সিমোনেটন এই সম্পর্কে Radiations des Aliments গ্রন্থে লিখেছিলে i 
বকে চারভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম শ্রেণীতে থাকছে সেইসব খাদ্য বা 
গর তরঙগদৈ্্য ৬:৫ ত্যাস্্রম থেকে শুর; করে দশ হাজার কি তার 
বেশী । এই শ্রেণীতে পড়ে বেশীর 
থেকে দশ হাজারের মধ্যে । 
য়, এক তৃতীয়াংশ গুণবন্তা বিনষ্ট হয়, বাকী একতৃতীয়াং 
নষ্ট হয় রান্না করার সময়ে । ন 
সিমোনেটন বলেন, অঁত-বেগুনি এবং অতি-লোহিত মধ্যবতণ সোঁরাঁবাকর 
ভরপুর থাকে ফল। 


সময়ে 
প্রাণঃজ্যোতি তুঙ্গে পেণছোয়--পচনের 
শূন্য অবস্থায় আসে । 


চে 
লা গাছ থেকে পাড়বার পর চব্বিশ দিন পরে নর 
বায়-_কিন্তু খাদ্য হিসেবে স্বাস্থ্যকর থাকে মোটে আটাঁদন। হলদে আবগ্থা? 
সবচেয়ে বেশী কম্পন নিগতি হয়, 


যে 

য়, কাঁচা অবস্থায় কম, কালো হয়ে গেল রি 

কম। কাঁচা অবস্থায় সব্জী খাওয়া উচিত-প্রাণঃজ্যোতি তখন থাকে সবচে 
বেশী। কিন্তু ঠিক বি 


> ঘটে আল:র বেলা। কাঁচা SNE 
ধ হাজার আ্যাস্ট্রম, সেদ্ধ করলে সাত হাজার । সে'কলে ন হাজার ৷ কঃ 
ওল ইত্যাদির ক্ষেত্রেও তাই । মটরশহাট জা 


ত 

তীয়দের টাটকা অবস্থার থাকে a! 

যায় প্ৰাণঃজ্যোতি। গঃর;্ভার লি 

দুপাচ্য হয়ে গিয়ে যকৃতে চাপ সৃষ্টি করে । গমের আযাগন্ট্রম ৮৫ হাজার, 

গাম্না করলে ন হাজার ৷ অলিভ অয়েলের উৎকৃষ্ট প্রাণঃজ্যোত ৮*৫ হাজার এবং 
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আতিশয় স্থায়ী । ছ-বছর পরেও ৭'৫ হাজার আ্যাঙ্গস্ট্রম পাওয়া যায়। মাখনে 
আট হাজার, কিন্তু দশ দিন পর থেকে বাঁকরণ কমে, নিম্নগান্রায় পেণঁছোয় 
বশ দিন পরে ৷ সামাদ্রক মাছ আর শামুক অত্যন্ত ভাল খাদ্য-_উজ্জবল 
প্রাণঃজ্যোতির পরিমাণ সাড়ে আট থেকে ন'আ্যান্সস্ট্রম__বিশেষ করে টাটকা 
যাঁদ খাওয়া যায়; এর মধ্যে কাঁকড়াও পড়ে । মণ্টি জলের মাছের প্রাণঃজ্যোতি 
অনেক কম ৷ 

?সমোনেটনের দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদ্যতালিকায় পড়ে {তন থেকে সাড়ে ছ-হাজার 
আ্যাঙ্গস্ট্রম বাকিরিত খাদ্য । এর মধ্যে আছে ডিম, বাদাম তেল, সরা, সিদ্ধ 
সব্জী, আখের চিনি এবং রানা করা মাছ। কাঁফ, চকোলেট, স্পারট এবং 
পান্তুরাইজ করা ফলের রসে কোনো প্রাণ্জ্যোতিই নেই বলা চলে--সোঁদক 
{্দয়ে সুরা (ওয়াইন) অনেক ভাল__যার ত্যঙ্গস্ট্রম চার থেকে পাঁচ হাজার । 
{রফাইন করলে টাটকা সঃগার-বাঁটের ত্যাঙ্গস্ট্রম সাড়ে আট হাজার থেকে এক 
হাজারে পেঁছোয় । 

মাংসের ক্ষেত্রে একমাত্র টাটকা সে'কা শুকর মাংসই খাদ্য হিসেবে উত্তম | 
অন্যান্য মাংসে পাকস্হলীর ব্যায়াম ছাড়া আর কিছুই হয় না__ একেবারেই 
অপদার্থ । রান্না করা মাংস, সসেজ আসে দসমোনেটনের তৃতীয় শ্রেণীতে । 
কঁফি, চা, চকোলেট, চাঁজ, সাদা র;টিও পড়ছে এই শ্ৰেণীতে। চতুর্থ শ্ৰেণীতে 
আসছে মারগারিন, টিনের খাবার, স্পিৱিট, রিফাইনড্‌ চিনি এবং সাদা 


ময়দা । 


মানুষের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, যারা স্বাস্থ্যবান তাদের প্রাণ্জ্যোতি সাড়ে 


ছ-হাজার কি একটু বেশী ৷ বস্তু ধূমপায়ী, সরাপায়ী, আর মাংসাশী- 
দের প্রাণঃজ্যোতি অনেক কম ৷ ক্যানসার রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের বিকিরণের তরঙ্গ 
দৈৰ্ঘ্য ৪৮৭৫; রোগের লক্ষণ বাইরে প্রকট হওয়ার অনেক আগেই যাঁদ প্রাণঃ- 


জ্যোতি এই ভাবে কমতে থাকে তাহলে সময় থাকতে রোগ শনণ্ণয় সম্ভব এবং 


সুচিকিৎসাও সম্ভব__কোধের মধ্যে ক্যানসারের ঘাঁটি গেড়ে বসার আগেই রোগ 


প্লাণঃজ্যোতিসম্পন্ন খাদ্য, যেমন মাংস সা র 
বেরিয়ে যায়_ বাড়তি যোগান তো আচ 
মাথায় আসে যে চিকিৎসার জন্যে পুরাকাল থেকেই লতাপাতা, ফুল, শেকড় এবং 


গাছের ছালের ওপর এত নজর দেওয়ার কারণ এদের রাসায়ানক উপাদান নয়-_ 


স্বাস্থ্যকর প্রাণঃজ্যোতির বিকিরণ ৷ 
প্রাচ্যের এবং প্রতীচ্যের জ্ঞানবংদ্ধদের কাছ থেকে প্যারাঁসলসান গাছপালার 
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উপকারিতা জানতে পারেন ৷ কিন্তু তাঁর জ্ঞানের মূল উৎস ছল প্রকৃত স্বয়ং । 
ওর সুপারিশ অনুযায়ী চিকিৎসকের উচিত মাঠের মাঝে চুপচাপ বসে থাকা । 
তাহলেই লক্ষ্য করবেন গ্রহের গাঁত অনুসরণ করে কিভাবে ফুল ফুটছে, চন্দ্ৰকলা 
অনুযায়ী পাপাঁড় মেলে ধরছে, সূ প্রদক্ষিণ এবং বহদুরের নক্ষব্রদের সঙ্গে 
তাল মায়ে চলেছে ৷ 

প্যারাসেলসাসের একজন আধুনিক ভক্ত ডক্টর এডোয়ার্ড বাক লণ্ডনের ৰ} 
ছেড়ে দিয়ে প্ৰাকৃতিক পন্থায় রোগ নিরাময় নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেন । এর 
বিশ্বাস আধুনিক ওষুধ অযথা রুগী যন্ত্রণা দেয়__ভালর চাইতে খারাপ বেশী 
করে। 

উদ্ভিদের শত্তিকে চিনে নিতে হানি উপদেশ 'দিয়োছলেন 1চাঁকৎসকদের ৷ গ্রামে 
গ্রামে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘরে বুনো ফুল দেখে মানুষের আধ্যাত্মিক এবং দৈহিক 
ব্যাধির পথ খটজে পেয়োছিলেন। উপলব্ধ করোছলেন অসুখের কারণ দেহ নয়! 
অসুস্থ মেজাজ বা অশান্ত মন। 

প্যারাসেলসাসের মত উনিও বিশ্বাস করতেন, যা সজীব তা আলো 1বিকিরণ 
কমে। সমোনেটনের মত বিশ্বাস করতেন, উচ্চ কম্পন সম্পন্ন উদ্ভিদ দিয় কম্পন 


বাড়িয়ে দিতে পারে। তাঁর পদ্ধাত ছিল রোগকে আক্রমণ করা নয়, সবন্দর 
স্বাপ্থ্যকর কম্পন দিয়ে র 


লোকে 
গার দেহ ভরপুর করে দেওয়া । ফলে, স্লো 
তুষার যেমন গলে যায়, রোগও দেহ ছেড়ে পালার । 


টা 
২ টেপেঃধরা সমুদ্র গর্জন শোনানো হয় 
কোনো ওষুধ খাওয়ানো হয় না।. - 
বাক বারবার বলেন, রূগীর নিজেরই উচিত রোগ সম্বন্ধে তার মনো 
পালটানো। স্বগাঁয় কম্পন তাকে সুস্থ হতে সাহায্য করে । দণর্থ ভয় বা উদ্দে 
বার ক্ষমতা কাময়ে দেয়--সংক্কমণ বা ব্যাধি সহজেই, 
দেহ আক্রমণ করে জাকে বখনো ফলের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে নিজেই ৰি 
চনমনে অনুভব করতেন বাক। উদ্ভিদ হাতে নিলে বা জিভে ঠেকালে প্রাতাকি়া 
নিজের ভেতরে উপলব্ধ ক্রতেন--ফুল বা উদ্ভিদের ভেতরকার শান্ত যেন ন 
মধ্যেও সাড়া জাগাতো। কিছু শান্ত পরাশান্ত জোগাতো, কিছু শান্ত যন্ত্রণা, বণ 
গা বা চামড়ার ঘায়ের কারণ হত। দিন যখন দাৰ্ঘতম, সব যখন 
কিরণ বিতরণ করে, সেরা উদ্ভিদ তখনই পাওয়া যায়। নি 
প্ান্থাসেলসাস লিখোঁছলেন, বাভন গ্রহ-নক্ষত্রে অবস্থান অনুসারে তি 
১৩৪ 


'শাঁশর সংগ্রহ করেছিলেন যাতে গ্রহামলনের এনাজ শিশিরের মধ্যে সঞ্জাত অবস্থায় 
গাওয়া যায় । এই পড়েই অথবা স্বইচ্ছায় বাক বাঁভন্ন উদ্ভিদের ওপর জমে 
থাকা 'শাঁশর সংগ্ৰহ করোছলেন বোতলের মধ্যে ৷ ওঁয় থিয়োরী অনুসারে যে 
উদ্ভিদে শিশির জমা হচ্ছে, তার গুণাগুণ {শশিরে তো ঢুকছেই উপরন্তু সূর্ধা- 
লোকে প্রতিটা বিন্দু এনা্জ দ্বারা ম্যাগনেটাইজড হচ্ছে । ফুল থেকে শিশির 
সংগ্রহ করোছিলেন রোগ সারানোর উদ্দেশ্যেই! যাঁদও সব ফুলের রোগ 
সারানোর ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু প্রতিটা ফুল থেকে সংগৃহীত শিশিরের কিছু 
না কিছু ক্ষমতা তিনি লক্ষ্য করোছলেন__যে ক্ষমতা উদ্ভিদে ছিল প্রবলতর 
সূ্যীকরণে সলাত অবস্থায় । 
শাশির সংগ্রহ বড় মেহনতী ব্যাপার বলে বাছাই করা উদ্ভিদের ফুল পাঁরচ্কার 
নদশর জলে রেখে স্য্যালোকে রেখে দিয়েছিলেন বাক । কয়েক ঘণ্টা পরে 
লক্ষ্য করোছলেন উঁ্ভদের কম্পন এবং শান্তি জলেও সঞ্জাত হয়েছে । প্রথম এই 
এক্সপোরমেণ্ট থেকে আটান্রশটা ওষধ বাঁনয়োছলেন বাক। ইংলণ্ড এবং 
শবশ্বের বহ মানুষ উপক'র পেয়োঁছলেন । আজও দধরারোগ্য ব্যাধির খপ্পরে 
পড়লে হাজার হাজার মান্য পুদপ-নিক্কর্ষ চিকিৎসার ওপর +1নভ'র করছে। 
স্কটন্যাণ্ডের মানুষ জ্যালিক ম্যাকৃইন্স-ও ফুলের শবাকরণ অনুভব করতে 
পারতেন ৷ চোখবাঁধা অবস্থার যে-কোনো ফুলের ওপর হাত বলিয়ে বলে দিতে 
পারতেন ফুলট র বিকিরণের তরঙ্গদৈর্ধ্য কত, কোন্‌ উীন্ভদের ফুল এবং তার কি-কি' 
ভেষজ গুণাবলী থাকতে পারে । {তারিণ বছর ভারতে ছিলেন ইনি এবং 


কলকাতার বোস ইন্সাঁটাটউটেই সর্বপ্রথম সচেতন হন যে উদ্ভিদরা কেবল অনুভব- 
1--মানুষের বিকিরণও অনুভব করতে পারে। 


এ আঁভজ্ঞতা লাভ ঘটোঁহল বোস ইন্সাঁটটিউটের প্রবেশ পথেই । 
ম্যাক্‌ইন্স বলেন, সব বন্ধুকণাই, নিগর্মনে সক্ষম ৷ বণ, শব্দ, আকৃতি, 
সঞ্চার, সুগন্ধ, তাপমাত্রা এবং ব্যাদ্ধিমন্তার মত এইসব থেকেও ঠিক সনান্ত করা 


সম্ভব সাঁঠক ফুলটাকে । 
ফুলের 1বাঁকরণ জলে চালান করা সম্ভব বলে মনে করেন ম্যাকইন্স। 
আঁনাঁরষ্টকাল স্থারী হয় এই 1বাকরণ ৷ বিশ বছর পরেও কয়েকটা শাশির 
বিকিরণ যথাপবমি থেকেছে । এক-এক সময়ে এক-এক জাতের ফুলের বিকিরণ 
হয় পূণচন্ড্রের সময়ে ৷ 


নচ্কাষণ সব চাইতে ভাল হয়--সব চাইতে ভাল 
সাধারণতঃ এই সময়েই সম্পূর্ণতা লাভ করে ফুল! সঠিক পাঁরবেশে বিকিরণ 
চালান চক্ষের নিমেষে ঘটে যায় এবং জলটা বে পালটে যাচ্ছে তা দেখা যায় ॥ 


লোমহর্ষক সেই অভিজ্ঞতা ভোলবার নয় । প্রাণশন্তিপূর্ণ এই জল সর্বরোগহর 
নয়, কিন্তু দেহের প্রাণশান্তর মাত্রা বাড়িয়ে দেয় বলে রোগ আর সুবিধে করে 


১৩৫ 


হয়_শতকরা একশ ভাগ জল, চপ 
ডান বলেন, ম্যাগনেটাইজ্‌ড্‌ লোহ 
একই--তব;ও কিন্তু দুটো Ell 
স। ওর আশা আছে, বিকিরণ পরিমাপের পদ্ধতি একদিন আবিষ্কৃত 
হবেই । 


রেডিওনিক কীটনাশক 


কানে 
সিমোনেটন স্বপ্ন দেখেছিলেন এমন একাঁদন আসবে ধোঁদন ডান্তাররা 


+ এসদসথ দেহযন্দ্ের ফ্রিকোয়েন্সি শুনে বঝতে টা 
ব্যাধিটা কি ধরনের এবং স্বাস্থ্যকর কম্পন বেতার মারফং পাঠিয়ে ব্যাধি নিরাগঃ 
এ সন আর সায়ান্সফকশনের পর্যায়ে নেই_-ঘটন্যাভিত্তিক হতে 
চলেছে । 

উনবিংশ শতাব্দীর 
ডষ্টর আযঞালবাট ত্যা তাঁর 
অধ্যয়নের জন্য ৷ ধ্যাত সন্রকার এনারকো ক্যারুসো টী 
র দেখিয়েছিলেন । সতরাপান্রে আঙুলের টোকা দিযে 
একটা শব্দ সৃষ্টি করে পা 


হটে গিয়ে সেই সুরটাই কণ্ঠে সৃষ্টি করে 91 
ইরমার করে দিয়েছিলেন । রোগ নিদান এবং ব্যাধি নিরাময়ে মূল সত 
প্রয়োগসম্পকে তখন ত কেই ভাবনাচিস্তা আর 


মত হয় ডর আযাৱামের । ৰ 

সইয়ারের সঙ্গে পাঁরচয় ঘটে Xs 

ভদ নিয়ে বিচিত্র এক্সপেরিমেণ্ট করছিলেন ইনি-_গারউইটস্‌চ্‌ 

য়ের 'মাইটোজেনিক রে শন’ আবিক্কারের বহঃপ্বে+। কিছু পিয়াজ চারা 
তান একঘরে রোপণ করেছিলেন 


1 
’ হুলবশতঃ কিছু পড়ে ছিল অন্য একটা ঘরে | 
দুদিন পরে দেখলেন, মৃত্তিকা প্রোথিত পি* 


ন 

আ্যাব্রাম কিন্তু আঁচ Ia 

িরণ-নিগণ্মন ঘটছে যার সং 
[| 


ন 

পিফোৰ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শর: করে, 

ইনি। পরে ডিরেইরও হ্‌ ! রোগ নিদানের আশ্চৰ্য" ক্ষমতা ছিল 

1 বংগর গায়ে টোকা মেরে অনুকম্পন শতনে রোগের সত্র ধরতে পারতেন ! 

শন চাল; ছিল । রুগীর অনুকম্পন স্তিমিত হয়ে গেল কেন 
১৩৬. 


ব্যবতে না পেরে রূগীকে উত্তর-দাঁক্ষণে ফেরাতেই অনুকম্পন আবার তীর হ’ল-_ 
পূবপশ্চমে ফেরাতে হাস পেল। ভূচৌ*বক ক্ষেত্রের সঙ্গে ব্যক্তি বিশেষের 
ইলেকট্রোম্যাগনোঁটক ফিল্ডের সম্পক্টা এইভাবেই তান আবিচ্কার করেন । 
ক্যানসার আক্রান্ত কোষ থেকেও কম্পনীনর্গমন ছটে এবং সংস্থ দেহের কলা- 
তন্তুতে তার প্রতিক্রিয়া দেখা বায়, এক ঘর ছাত্রের সামনে তা এক্সপেরিমেন্ট করে 
দোখিয়োছিলেন আ্যাৱাম । কলাতন্তুর চরিত্রটা পালটে দেয় কিভাবে তা কিন্তু উনি 


বুঝতে পারেন নি । 

যক্ষা আক্রান্ত এবং ক্যা 
করার পর আযাৱাম এই সিদ্ধা 
দীর্ঘাদনের এই ধারণা সঠিক নয় । 


উনের সংখ্যা এবং সাজানোর মধ্যে একটা 
পরে তা প্রকট হলে অনুবীক্ষণে ধরা গড়ে । কিন্তু এই ইলেকট্রনিক অসগামঞ্জস্যটা 


যে আসলে কি ধরনের, তা ত্যাব্রাম জানতেন না, আজও কেউ জানে না । কিন্ত 
ওর বিশ্বাস এমন একদিন আসবে যোঁদন আন্তঃআগবিক অসামঞ্জস্য ধরা পড়বে__- 
রোগ নিরাময় এবং নিবারণ দুটোই সম্ভব হবে ৷ 
এর পরেই ত্যাব্রাম আবিচকার করলেন ৫ 
দদয়ে অসুস্থ নম;নার বিকিরণ ছ-ফুট দুরে পাঠানো যায় । 
ডান্তারের ফুসফুসের যক্ষ্মা এইভাবে ধরে দিয়োছলেন আযাৱ্লাম ৷ 
{বাভিন্ন ব্যাধগ্ৰন্ত টিশুর তরঙ্গ-দৈর্ঘয পরিমাপের একটা যন্ত্র আবিৎ্কার করেন 
জ্যাৱাম ৷ নাম দেন, রিফ্লেক্সোফোন ৷ দবাভন্ন গ্রামের শব্দ নিগমিনে সক্ষম এই 
যন্ত্র গঠনপ্রণালনী কারেণ্ট রেগুলেটরের মত । ফলে শরীরে বিশেষ বিশেষ 
জায়গায় টোকা মারার আর দরকার হয় না। 
দসাঁফীলস হলে পণ্চান্ন, টিউমারের 


ডায়াল থেকেই বিভিন্ন অসুখ ধরা যায় ৷ 
ক্ষেত্রে আটান্ন, ইত্যাদি! রকমারি টিশ; মিশিয়ে আযাৱামের সামনে রাখলে যন্্ 


মারফত সঠিক বলে দেন কোনটা কোন ব্যাধির কবলে পড়েছে ৷ 

আ্যাৱামের আরও ফ্যানট্যাসাটক আবিচ্কারের কথা এবার বলা যাক। এক 
ফোঁটা রক্ত থেকে যন্ত্র দৌলতে তান নরদেহের রোগ {নিদান করতে পারেন । 
রোগ কতদুর এগিয়েছে, তাও নির্ণয় করতে পারেন । 

এমন কি, কোন স্তনে ক্যানসার হয়েছে, তা দেহের এক 
করেও বলে দিতে পারেন ত্যাৱাম ৷ একইভাবে বলতে পারেন, 
যক্ষ্মা বাসা বেধেছে । 

বৈজ্ঞানিক কারণটা এক ফোঁটা রক্তে কুইনাইন 
সালফেট দিতেই ম্যালে তারপর ম্যালেরিয়া 


নসার আক্রান্ত ঢিশ নিয়ে কয়েক মাস পরীক্ষা নিরীক্ষা 
ন্তে এসোঁছলেন যে রোগের উৎস কোষের মধ্যে, 
কোষের আণাবক গঠন পালটে যায়, ইলেক- 
হেরফের ঘটে বলেই ব্যাধির উৎপাত্তি । 


য তাঁড়ৎ প্রবাহের মত তারের মধ্যে 
একজন আঁবশ্বাসী 


ফোঁটা রন্ত পরীক্ষা 
শরীরের কোথায় 


নিজেই ব্যাখ্যা করেছিলেন ৷ 
রিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল । 


১৩৭ 


পদ্ধাতমাফক এক্সপোরমেন্ট করেন হ্যানিম্যান । 


যা থেকে যে ব্যাধির লক্ষণ 

পায়, চিক তাই দিয়েই অলোঁকিকভাবে নিরাময় পদ্ধতির প্রবর্তন করেন । 

ৰ বলা যায়। উানি দেখলেন এইভাবে স্কারলেট ফিভার 
সারে বেলেডোনায়, হাম সারে পালটে 


সাঁটলায়, ইনফ্রুয়েঞ্জা সারে জেলসেমিয়ামে ৷ 
আরও দেখলেন, ওষধটাকে যত 
রন্ডলফ্‌ হউন্চকা এই পর্যবেক্ষ ৷ 
জাগাঁতক শান্তসমূহের ঘনীভূত বা কং্ট্যালীকৃত অবস্থা হয়, তাহলে বোতল ভূত 
যেমন ছাপ খোলা পেয়ে বেরিয়ে আসে, ঠিক তেমনি বন্তু-আধার থেকেও সেই 
সব শান্তর নির্গমন ঘটে । 


কটু একটু করে মাত দেয় ছন্দিত মাত্রায় 
[শের গ্প্তরহস্যর আংশিক ব্যাখ্যা করেছিলেন 
হউস্চকা। 


৩। তারপর যখন তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত হল গেটের ব্যক্তিগত চিকিৎসকের 
ঈ লাগলেন, আদালতে মামলা রদ করলেন, 
তাঁকে অপরাধী সাব্যস্ত করলেন, তাঁর ওষুধ বিক্রী বন্ধ করে দিলেন এবং দেশ- 
অত কম মাত্রায় হোমিওপ্যাথি ওষুধ অস:খ নিরাময় হলে 
তাঁদের লাখ-লাখ বড়ি কে কিনবে ? 

১৯৫১ সালে আপটন বংসী কাঁটপতঙ্গ শায়েস্তা 
করার পদ্ধতি নিয়ে চিন্তাভ তখন কিন্তু একজন বৈজ্ঞানকও 
তাঁদের সমৰ্থন করেনানি। দমবার পাত্র নন দুই হীঞ্জনীয়ার । আযার- 
জোনায় সবচেয়ে বড় তুলাক্ষেতে আকাশ থেকে তোলা আলোকচিত্র মাধ্যমে 
পরাঁক্ষার পর পরণক্ষা চালিয়ে গেলেন ৷ বারো ধরনের কীট মারতে এই ক্ষেতে 
বছরে খরচ হত তিরিশ হাজার ডলার। ক্ষেতে উৎপন্ন তুলার দাম দশলক্ষ 
ডলার ৷ সরলতম এই পন্থা শারফৎ কীটানিবারণ করা মানেই তো তারশ 


এবং তাঁর বন্ধ; যখন বিধ 
বনা আরম্ভ করলেন, 


মরশনমের শেষে টাকসন উইক- 


এণ্ড িপোর্টারে বেরোলো ফলাফল ৷ “বাক 
রজাস টাইপ ই পেন্ট কণ্ট্রোল’ দ্বারা অসাধ্যসাধন হয়েছে । ক্ষেতের 
উৎপাদন শতকরা প চিশভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। কাঁট পতঙ্গর উৎপাত আর নেই 
মধ্যমাক্ষিকারা কিন্তু পেয়েছে--রেডিওনিক পদ্ধতি তাদের ওপর কার্যকর 
নয়। আরও আশ্চর্য, অতবড় তুলাক্ষেতে সাপের উৎপাতও আর নেই__সাপ 
দেখাই যাচ্ছে না। 
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আপটনের আর এক বন্ধ; হাওয়ার্ড আমস্ট্রং পেনসিলভানিয়ায় প্রবর্তন 
করলেন রোডওনিক কীটনাশক ৷ ইনি কেমিস্ট। বহ আবিচ্কারের কৃতিত্ব 
লাভ করেছেন ৷ একটা ভুট্টা ক্ষেতের ছবি তুললেন আকাশ থেকে । জাপানী 
গুবরে পোকার বড় উৎপাত সেই ক্ষেতে ! ফটোগ্রাফের একটা কোণ কেটে নিয়ে 
রোটেনোন নামে একটা গুবরে পোকানাশক বিষের সঙ্গে কালেইর প্লেটে রাখলেন ৷৷ 
বার কয়েক পাঁচ থেকে দশ মিনিট পদ্ধতিটা চাল; রাখার পর ক্ষেতের গদবরে 
পোকার হিসেব নিলেন । যে অঞ্চলের ছবি রোটেনন-নিবিস্ত হয়েছিল, সেখানে 
শতকরা আশি থেকে নববইটা গুবরে পোকা অক্কা পেয়েছে__বাকী ক্ষেতে শতকরা 
একশটাই বেচে আছে । 

ফলাফল দেখে পেনসিলভানিয়ার একটি কৃষিসংস্থার [ডিরেক্টর রকওয়েল 
{লখোঁছলেন, পদ্ধতিটা মনে হয় অবাস্তব, অসম্ভব, ফ্যানট্যাসটিক এবং উন্মত্ততা ৷৷ 


কিন্তু সত্য ৷ 
ব্যবসায়িক ভিত্তিতে কৃষকদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ সর্তে এই পদ্ধতির প্রয়োগে 
ফল না পেলে টাকা 


ক্ষেতে কীটনিবারণ আন্দোলন শদুর; করেন রকওয়েল । 


দিতে হবে না--এই "ছল চুক্তি । 
য্ন্তরাষ্ট্রে মেরাঁল্যাণ্ডস্থিত কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের টনক নড়ল শেষকালে | 


সেখানকার একজন অফিসার, জেনারেল গ্রস, আরও দুজন পি-এইচ-ডি সতীর্থকে' 
সঙ্গে করে এনে জিজ্ঞেস করেছিলেন, পদ্ধতিটার মূল সন্ত কী? বলা হয়েছিল 
অনেকটা রেডিও-ব্রডকাস্টিংয়ের মত ব্যাপারটা ॥ কিন্তু কত তরঙ্গদৈর্ধ্যে ব্রডকাস্টিং 


হচ্ছে, তা জানা নেই । 
১৯৫১ সালের গ্রী্মকালে আম্ট্রং এতদূর সফল হলেন যে কীটনাশক 


সেল:স্‌ম্যানদের হাঁকিয়ে দেওয়া হল ক্ষেতখামার থেকে । টনক নড়ল কাঁটনাশক 
ব্যবসায়ী সংস্থার ৷ ১৯৫২ সালের জানুয়ারীতে সংস্থার পন্রিকায় লেখা হল, 
রেডিওনিক পদ্ধতি একটা জোচ্চুর ৷ 

আম্ি্রং নিজেও কখনো দাবী করেন নি যে সব সময়েই তাঁর পদ্ধতিতে 
জল দেওয়ার পাইপ, হাই-টেনশন ইলেকাট্রক তার, ছিদুয;ুন্ত 


কাঁট নিবারণ হবে । 
ট্রান্সফমণর, তারের বেড়া, রাডার, উদ্ভিদের টব এবং বিবিধ মাটির অবস্থার 
জন্যে তাঁর অনেক টেস্ট ব্যর্থ হয়েছে! 

পরা সমূহ বিপদ উপলব্ধি করে যুক্তরাষ্ট্রে ওপর 


কিন্তু কীটনাশক ব্যবসায় 
য়া মুস্কিল 


এমন চাপ সৃষ্টি করলেন যে রে 
হয়ে দাঁড়াল । 
দরখাস্ত করলেন আপটন। কিন্তু তা 


পদ্ধাতটার পেটেন্ট নেওয়ার জন্য 
খারিজ হল উপযুক্ত সাক্ম্যপ্রমাণের অভাবে ৷ আপটন তখন ফিজিক্সে নোবেল, 


ডিওনিক পদ্ধতির নতুন খদ্দের পাও 


১৪১ 


ক্র 


পন্ধীতমাঁফক এক্সপোৌরমেন্ট করেন হ্যানিম্যান । বা থেকে যে ব্যাধির লক্ষণ 
প্রকাশ পায়, ঠিক তাই দিয়েই অলোঁকিকভাবে নিরাময় পদ্ধতির প্রবর্তন করেন । 
1বষ দরে বষ-চীকংসা বলা বায়। উনি দেখলেন এইভাবে স্কারলেট ফিভার 
সারে বেলেডোনায়, হাম সারে পালসেিলায়, ইনফ্ুয়েঞ্জা সারে জেলসেমিয়ামে । 
আরও দেখলেন, ওষুধটাকে যত তরল করা য়ায়, ততই তার শান্তবৃদ্ধি পায়। 
রুডলফ্‌ হউস্চকা এই প্যবেক্ষণকে ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, বন্তু যদ মহা- 


জাগাঁতক শান্তসমূহের ঘনীভূত বা কস্ট্যালীকৃত অবস্থা হয়, তাহলে বোতল ভূত 
যেমন ছিপি খোলা পেয়ে বেরিয়ে আসে, ঠিক তেমনি বন্তু-আধার থেকেও সেই 
সব শান্তর নির্গমন ঘটে । 


শরীরের খপ্পর থেকে আত্মাকে একটু একটু করে 


গুতে। তারপর যখন তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত হল গ্যেটের ব্যন্তিগত চিকিৎসকের 


অত কম মাত্রার হোমিওপ্যা 


এবং তাঁর বন্ধ; যখন বিধ 


ংসী কাঁটপতঙ্গ শায়েস্তা 
বনা আরম্ভ করলেন, 


তখন কিন্তু একজন বৈজ্ঞানকও 
কিন্তু দমবার পাত্র নন দুই ইঞ্জিনীয়ার। আ্যার- 
জোনায় সবচেয়ে বড় তুলাক্ষেতে 
পর পরাক্ষা চালিয়ে গেলেন। বারো ধরনের কণট মারতে এই ক্ষেতে 

বছরে খরচ হত 'তারশ হাজার ডলার । ক্ষেতে উৎপন্ন তুলার দাম দশলক্ষ 
ডলার ৷ সরলতম এই টানবারণ করা মানেই তো তিরিশ 
হাজার ডলারের সাশ্রয় । 

মরশুমের শেষে টাকসন উইক-এণ্ড রিপো্টণরে বেরোলো ফলাফল । ‘বাক 
রজাস টাইপ ইলেকট্রানক পেস্ট কণ্ট্রোল’ দ্বারা অসাধ্যসাধন হয়েছে । ক্ষেতের 
উৎপাদন শতকরা পচিশভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। কাট পতঙ্গর উৎপাত আর নেই-_ 
+ মধ্যমক্ষিকারা কিন্তু রেহাই পের়েছে--রোডওনিক পদ্ধতি তাদের ওপর কার্যকর 
নয়। আরও আশ্চর্য সাপের উৎপাতও আর নেই__সাপ 
দেখাই যাচ্ছে না। 
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আপটনের আর এক বন্ধ; হাওয়া আমস্ট্রং পেনসিলভানিয়ায় প্রবর্তন 
করলেন রেডিওনিক কীটনাশক । ইনি কোমস্ট। বহ; আবিষ্কারের কৃতিত্ব 
লাভ করেছেন ৷ একটা ভুট্টা ক্ষেতের ছবি তুললেন আকাশ থেকে । জাপানী 
গঃবরে পোকার বড় উৎপাত সেই ক্ষেতে ! ফটোগ্রাফের একটা কোণ কেটে নিয়ে 
রোটেনোন নামে একটা গুবরে পোকানাশক বিষের সঙ্গে কালেইর প্লেটে রাখলেন ৷ 
বার কয়েক পাঁচ থেকে দশ মিনিট পদ্ধতিটা চাল; রাখার পর ক্ষেতের গৰবরে 
পোকার হিসেব নিলেন। যে অণ্চলের ছবি রোটেনন-নিষিজ্ত হয়েছিল, সেখানে 
শতকরা আশি থেকে নব্বইটা গুবরে পোকা অক্কা পেয়েছে__বাকী ক্ষেতে শতকরা 
একশটাই বেচে আছে । 

ফলাফল দেখে পেনাসলভানিয়ার একটি কৃষিসংস্থার ডিরেক্টর রকওয়েল 
{লখোঁছলেন, পদ্ধতিটা মনে হয় অবাস্তব, অসম্ভব, ফ্যানট্যাসটিক এবং উন্মভ্ততা ॥ 


কিন্তু সত্য ৷ 
ব্যবসায়িক ভিত্তিতে কৃষকদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ সর্তে এই পদ্ধতির প্রয়োগে 


ক্ষেতে কীটনিবারণ আন্দোলন শদুর; করেন রকওয়েল। ফল না পেলে টাকা 
দিতে হবে না--এই ছিল চুক্তি । 

যনুন্তর৷ষ্টে মেরাঁল্যাণ্ডশ্থিত কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের টনক নড়ল শেষকালে ৷ 
সেখানকার একজন আফসার, জেনারেল গ্রস, আরও দ্বজন {প-এইচ-ডি সতীর্থকে। 
সঙ্গে করে এনে জিজ্ঞেস করেছিলেন, পন্ধাতটার মূল সত কী? বলা হয়েছিল 
অনেকটা রেডিও-ব্লডকাস্টিংয়ের মত ব্যাপারটা । কিন্তু কত তরঙ্গদৈৰ্ঘ্যে ব্ৰডকাপ্টিং 


হচ্ছে, তা জানা নেই ৷ 
১৯৫১ সালের গ্রীষ্মকালে আম্ট্রং এতদূর সফল হলেন যে কীটনাশক 


সেল্‌সম্যানদের হাঁকিয়ে দেওয়া হল ক্ষেতখামার থেকে! টনক নড়ল কাঁটনাশক 
ব্যবসায়ী সংস্থার ৷ ১৯৫২ সালের জানুয়ারঁতে সংস্থার পত্রিকায় লেখা হল, 
রোডিওনিক পদ্ধতি একটা জোচ্চুরি । 

আমপ্ট্ং নিজেও কখনো দাবী করেন নি যে সব সময়েই তাঁর পদ্ধতিতে 
কট নিবারণ হবে । জল দেওয়ার পাইপ, হাই-টেনশন ইলেকাঁটরক তার, ছিদ্রযনত 
্রান্সফর্মণার, তারের বেড়া, রাডার, উদ্ভিদের টব এবং বিবিধ মাটির অবস্থার 


জন্যে তাঁর অনেক টেস্ট ব্যর্থ হয়েছে । 
পদ উপলব্ধি করে য্ন্তরাষ্ট্েরে ওপর 


{কন্তু কীটনাশক ব্যবসায়ীরা সম্যহ বি. 
এমন চাপ সৃষ্টি করলেন যে রেডিওনিক পদ্ধতির নতুন খদ্দের পাওয়া মদ্কিল 


হয়ে দাঁড়াল । ঢ় 

পদ্ধতিটার পেটেন্ট নেওয়ার জন্যে দরখাস্ত করলেন আপটন। কিন্তু তা 

খারিজ হল উপধন্ত সাক্ষ্যপ্ৰমাণ্রে অভাবে । আপটন তখন ফিজিক্সে নোবেল 
৭ 
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প্রাইজ পুরস্কৃত ডষ্টক ফোঁলক্সের উদ্ধৃতি তুলে আবার চেস্টা করলেন। ডক্টর 
‘বুচ সায়েন্স নিউজ লেটারে” লিখোঁছলেন, ম্যাগনেটিক ফিজ্ডে মৌলের বৈশিষ্ট্য" 
পর্ণ অন;কম্পন পরমাণুকে আত-ক্ষুদ্র রেডিও ট্রান্সামটারে পাঁরণত করতে পারে 
এবং সেই ক্রডকাস্ট্র ববাঁধত করে লাউডস্পীকারে শোনানো যেতে পারে । 

জেনারেল গ্রস নিজেও বহ; বৈজ্ঞানিকের শরণাপন্ন হলেন ৷ এদের একজন 
ছিলেন প্রোসডেন্ট আইজেনহাওরারের বিজ্ঞান উপদেষ্টা । কিন্তু ব্যর্থ হলেন ৷ 
এমন কণ্ড যে সম্ভব হতে পারে, তা কেউ মানতে চাইলেন না । 

নোবেলপ্রাইজ পুরস্কৃত এবং কার্বন-14 পদ্ধতর আঁবজ্কর্তা ডষ্টর লব 
জেনারেল গ্রসকে বলোছলেন, 'ত্যাব্রাম বাক্স" নিয়ে গবেষণা করতে গেলে দশ লক্ষ 
ডলারের প্রয়োজন হবে ৷ 

সরকার বোধকাঁর ভয় পেয়োছলেন রোঁডওাঁনক পদ্ধাঁতর জন্য একটা প্রয়োগ- 
সম্ভাবনা ভেবে ৷ রোডওনক কীটনাশক তো একাঁদন সামারক ক্ষেত্রে মারণ 
অস্ত্ৰ হয়ে উঠতে পারে। তাই সরকারী প্রচেষ্টা এবং কীটনাশক জাঁদরেল 
ব্যবসাদারদের যৌথ চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত রেডিওানক পদ্ধতি কোম্পানী লাটে 
উঠল । 

লস এঞ্জেলসের তরুণ ডান্তার বুথ ব্রাউন পা, পায়ের নখ, কড়া ইত্যাদির 
চিকিৎসা করতেন ৷ জ্যাৱাম পদ্ধাতর ইনি উন্নাতসাধন বরে 'বস্ময়কর ক্যামেরা 
নির্মাণ করেন যা দিয়ে কয়েক হাজার মাইল দরে রুগাঁকে রেখে তার একফোঁটা 
রক্তের সাহায্যে তার দেহবন্ত্র এবং কলাতন্তুর ছাঁব তোলা যার । একাবংশ 
শতাব্দীতে যন্তটার ব.টিশ পেটেণ্ট হওয়া সত্তেও আমোরকার ভেষজাঁনয়ল্্ণ 
সংস্থা বাজেয়াপ্ত করেন তাঁর যন্্র। বা ছিল সায়েন্সএফকশন, তা সম্ভবপর 
করেও যখন এই অবমাননার সম্মুখীন হলেন ড্র ব্রাউন এবং ফলাও করে 
যখন খবরটা ছাপা হল ‘লাইফ’ ম্যাগাঁজনে, তখন বুক ভেঙে গেল তাঁর । অকালে 
মৃত্যু ঘটল একাঁট প্রাতভার-_স্বীকৃতি আর পেল না। 

শকাগোর ডান্তার উইগেলংস্‌ওয়ার্থ কিন্তু আযাৱাম অনুরাগী ছিলেন । তাঁর 
এক ইলেকট্রনিক্স ইঁধ্জনীয়ার ভাই কিন্তু ত্যাব্রামকে জোণ্চোর বলতেন। পরে 
এই দুই ভাই ‘প্যাথোক্লাপ্ট’ নামে একটা যন্ত্র নিমণণ করেন বাংলায় যার মানে 
দাঁড়ায়--ব্যাধ ভাঙার মোশন । 

ফিফার লক্ষ্য করোছিলেন, উদ্ভিদের ওপর চাঁদের প্রভাব আছে। সমৰ্থন 
পাওয়া গেল হিরোনিমাসের একাঁট এক্সপৌরমেণ্টে। ইন দেখেছিলেন কেবল 
মাত অসম বা সঃস্থ বা কুলাতন্তু থেকেই অদ্ভূত শান্তর নির্গমন ঘটে না-_ ধাতুর 
থেকেও ঘটে৷ মাটির তলায় ধাতুর জিনিস ল:়ঁকয়ে রাখলেও ঠিক খণৰ্জে 
বার করতেন। সাঁবস্ময়ে লক্ষ্য করোঁছলেন মাঝে মাঝে রুপোর নির্গমন টের 
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পরীক্ষা করে দেখলেন চন্দ্ুকলার সঙ্গে 


তাল মিলিয়ে দিনে কয়েক ঘণ্টার জন্যে রুপোর নির্গমন মাটির ভেতর দিকে 
ছুটে যায়__অন্য সময়ে আসে বাইরের দিকে । মেসমার এবং রাইকেলবাকের 
খাঁনজ-ম্যাগনেটিজম ও জৈবম্যাগনোটজম-য়ের মধ্যেকার সম্পর্ক সমার্থত হল 
এইভাবে ৷ 

ক্লোরোফিল উৎপাদন যে নিছক সূর্যালোকে ঘটছে না_সূর্বরিশ্মি মধ্যস্থ 
অন্য কোনো বিচিত্র শান্তর জন্যে ঘটছে, বিপ্লবাত্রক এই ধারণার প্রবর্তন করেছিলেন 
ইনি। ভূগর্ভ কক্ষে বাঁজের সঙ্গে জলের পাইপ ঠোঁকয়ে রেখে সেই পাইপের সঙ্গে 
তামার তার লাগিয়ে রেখে মেলে ধরোছিলেন সূর্ালোকে । বীজ রোদ্দ?র পাৰয়ান-- 


ৰ 
বকন্তু তারের মধ্যে ন্দয়ে অদ্ভূত শল্তিগ্রবাহ এসে সবুজ চারায় পাঁরণত করেছিল 
বীজটাকে ৷ পাশে রাখা অন্য বীজে তার লাগান 


{ন বলে সেটা সবুজ হয়ান_ 
নেতিয়ে পড়োছল । 
বহ: পরীক্ষানিরীক্ষার পর একটা বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন হিরোনিমাস ৷ 
বিচিত্র এই নির্গমনের সঙ্গে ইলেকট্রোম্যাগনেটিজ্সয়ের কোনো সম্পর্ক নেই ৷ 
এবং প্রাতসরিত হয়। 


কন্তু তা অলোকবিজ্ঞানের কিছু নিয়ম মেনে চলে 
[ডয়েশন এমন একটা এনার্জি 


রোডিয়েশনটার ব্যাখ্যা করে বলোছিলেন, ‘এ রে 
_কন্তু সব নিয়ম মানে না; অপটিক্সের 


যা ইলেকাট্রাসাঁটর কিছু নিয়ম মানে 
1কছু নিয়ম মানে__কিন্তু সব নিয়ম মানে না 1, পুনরযন্তি এড়োনোর জন্যে 1বাচন্ন 
এনাঁজর নাম দেন __ইলোপাঁটক এনা ৷ 
বলোছিলেন, এই এনাজি স্বাধীন হলেও যে কোনোভাবেই হোক ইলেকট্রো- 
ম্যাগনেটিক এনাজির সঙ্গে একটা সম্পর্ক রেখে চলেছে । তাদের 'ফ্রিকোয়োন্স- 
স্পেকদ্রাম পরস্পর সম্পাঁকত ৷ ইলেপ্রনিক ইঞ্জিনীয়ার এবং পদার্থীবদরা যাকে 
ইথার বলতেন, ইলোপাঁটক এনাজি সেই 3কমই এক ধরনের আঁত "মাহ মাধ্যম হতে 
পারে__তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিচারে । 
জীবাণুবিদ অটোরান সজীব বস্তু নির্গত রেডিয়েশন 
দশ বছর আগে সতীর্থদের হতভম্ব করে দদয়োছলেন॥ হিরোনিমাসের পদ্ধতি 
এবং পরীক্ষানিরীক্ষার {ববরণ পড়ে ভাঁবিদকারককে পত্র-মারফৎ জানিয়েছিলেন, 
‘যেহেতু এই রোডয়েশনের মধ্যে প্রাণের গপ্তরহস্য বিধত, সুতরাং তার মরণের 
গন্তরহস্যও [বিধৃত । বর্তমানে খব্ব কম লোকই জানে এর সম্ভাবনা কতদ্ণর যেতে 
পারে, তারও কম লোক জানে প্রকৃত ঘটনা কী ৷ তাই এই অতি অল্পসংখ্যক 
ব্যান্তরা বাধ্য হয়েছেন গণপ্ত রহস্যটা নিজেদের মধ্যেই ধরে রাখার ব্যাপারে এবং 
প্রকাশ করেন শন্ধৰ সেইটুকুই যেটুকু দরকার ব্যাধি নিরাময়ের জন্য । পার- 
মাণাবিক বোমা আবিৎকারের মতই এই আবগকার মানবকল্যাণে এবং মানবং 


পাওয়া যায় না__পরে পাওয়া যায়। 


সম্পর্কে গ্রন্থ লিখে 


১৪৩ 


অকল্যাণে প্রয়োগ করা হতে পারে ৷’ 


৯৯৪৯ সালে ‘বন্ধু থেকে নির্গমন নির্ণয় এবং তার পরিমাপের জন্য’ যান্ত" 


রাষ্ট্রীয় পেটেণ্ট নম্বর ২,৪৮২,৭৭৩ পেয়ে পুরস্কৃত হন হিরোনিমাস॥। পরে 
অনেক পেটেণ্ট হয় বংটেন এবং কানাডায় । 


হিজাঁল খামারবাড়ীতে রোঁডওাঁনক কীটনাশক কোম্পানী (0. K. A. C. 0.) 
প্রাতীনাধর সঙ্গে 'মলৌমশে আর এ 


কটা ভয়ংকর এক্সপৌরমেণ্ট করেন 1হিরো- 
মাস ৷ fk 


একটা ভুট্টার তনটে খোসার ওপর তিনটে পোকা মনের আনন্দে পাতা 
চিবোচ্ছল। পাতা তিনটেকে আলাদা করে আনেন হিরোনিমাস যাতে পোকারা 
পালাতে না পারে। তারপর তাদের ওপর প্রয়োগ করেন রেডিওনিক ব্রডকাস্ট। 
[তন দিন প্রতি ঘণ্টায় চলে ব্রডকাস্টিং । দুটো পোকা মণ্ডে পারণত হয়। তৃতীয় 
পোকাটা তখন টলছে। আরও চব্বিশ ঘণ্টা ব্রডকাস্টিংয়ের পর নাছোড়বান্দা 
পোকাটিও মণ্ডে পরিণত হয় এবং আগেই মণ্ডে পাঁরণত অন্য দ্যাট পোকা 


টু ছিল সেখানে খোসার ওপর একটু ভিজে-ভিজে ভাব ছাড়া আর কিছু দেখা 
যায়নি । 


বেষক যত কারে 
গুন গবেষণায় প্রয়াসী হচ্ছেন এবং তাঁর 7৮ 


ঢ প্রচণ্ড শন্তিকে সঠিকভাবে 
পরিমাপ করতে প্রয়াসী হচ্ছেন, ততাদন এই প্রতিজ্ঞা তিনি রাখবেন । 


সালে বটেনে তিনি একখানা বই প্রকাশ করেন। বইটার 


দু যুগ পরে পেন সলভানিয়া কষ 
যায় কদের 
করতে “য়ে রোঁডওনিক কীটনাশক কোম্পান লালব ত জবালে। 


মানুষের ব্যাধির গ্যালভ্যানোমোট্রিক পি 
ৰ বধ পর্যবেক্ষণ করেছিলে 
রন ংস; নিজেকে বলতেন বৈদ্যুতিক শনোভাবাপন্ন’। জ্যাৱাম সম্পর্কে 
ত হা টার রোগনিরাম় ধর্ম যথাযথ ব্যাখ্যাত হয় নি 
বলেই তা অস্পষ্ট থেকে ? রা 
ইল গয়েছে। অথচ আ'বচ্কা 
ৱিচাড'সের গ্রন্থ পাঠ করে রোঁডওনিক্‌স্‌ পদ্ধতি সম্বন্ধে নতুন 


১৪৪ 


আগ্রহ জাগ্রত 


অদ্ভূত নতুন যন্ত্র নির্মাণের জন্য একজন ইঞ্জ- 
পেলেন জর্জ ডি লা ওয়ার'কে। ভদ্রলোক 
‘ইংরেজ হিরোনিমাস' 


হয় কতিপয় চিকিৎসকের মধ্যে ৷ 
নীয়ারের অন্বেষণ করলেন তাঁরা । 
[সাঁভল ইঞ্জিনীয়ার। কিন্তু অতন্দ্র ক্ষমতাসম্পন্ন ৷ 
বলা চলে ৷ 

1হরোনিমাস সম্পর্কে কিন্তু জর্জ ও 
অথচ বছরখানেক পরে কালো চামড়া "দিয়ে 


সম্ত্ক ভদ্রলোক আবি্কার করলেন 
পদ্ধতি দ্বারা রোডিগাঁনক এনাজকে সরাসরি উদ এবং মানুষের ওপর কেন্দ্রীভূত 


করে তাদের পঢণ্টিহীনতার দনরাময় এবং বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার এই আভিনব 
ব্যবস্থায় [িরোনিমাসেরই একটা দাবী সমথিত হল। শেষোন্ত আঁবৎকারক 
বারংবার বলোছলেন, রোঁডওনক এনাঁজ আলোক-বিজ্ঞানের নিয়ম মেনে চলে 


এবং প্রাতিসীরিত হয় । 

রেডিওনিক এনাঁজর সর 
ফটোগ্রাফের মাধ্যমেও U. K. 
শছলেন জর্জ ওয়ার ৷ কিন্তু ৫ 
আলোর 1বাকিরণের জন্যে, না, 
তা জানা যায়ান তবে মানুষ এবং 
সম্পর্কই যে আছে উদ্ভিদ এবং তা 


গিয়েছিল । 
উাঁন ল“লিখোঁছলেন, মনে হয় বস্তু মান্রেরই প্রতিটি অণৰ যেন আঁত ক্ষুদ্র বৈজ্ঞানিক 
ভোল্টেজ উৎপাদনে সন্দম-যা তার একেবারেই 1নজস্ব ৷ রোডিও ট্রান্সামটার 
শরাঁসভারের মত অণরাও এই ভোল্টেজ ট্রান্সামট করতে পারে ॥ একগুচ্ছ অপ 
তাই যেন তাদের জাতিগত প্যাটার্ন ট্রান্সামশনে সক্ষম | এর মানে, উদ্ভিদ বা 
মানুষের প্রতিটি সংকেত তাদের সম্পূর্ণ নিজগ্ব ৷ ফটোগ্রাফের ভূমিকা এহ" 
-বন্তুর ফটো তোলা হয়েছে, 


খানেই, যেন নেগোঁটভের ইমালসনে বিধৃত রয়েছে যে 


সেই বস্তুর জাতিগত প্যাটার্ন! বাহক হিসেবে এই ইমালসন থেকে সেই জাতিগত 
কাট ভীঙ্ভদের ওপর প্রতিক্রিয়া 


য়ার বিন্দুমাত্র খবরাখবর রাখতেন না । 
নামত ‘কৃষ্ণ বাক্স’ নামক যন্ত্ৰটি বানিয়ে 
{হরোনিমাসেরই পর্যবেক্ষণকে ৷ লেন্স 


[সার প্রয়োগ ছাড়াও উদ্ভিদের একটি পাতা বা তার 
A. C. 0. কোম্পানীর মত সাফল্য লাভ বরে" 
কন যে এমন হয়, সে রহস্য অজ্ঞাত থেকে গিয়েছে। 
অন্য কোনো কিছুর বাকরণের জন্যে এ কাণ্ড ঘটে 
তার রন্তাবিন্দর মধ্যে যে সম্পর্ক, সেই ধরনের 
র 'ছিন্নপন্রের রসের মধ্যে এ প্রমাণ পাওয়া 


প্যাটার্ন াকরণ সম্ভব । তাই দূর থেকে এ 

সণ্টি করা বায় ভীদভদের ফটোগ্রাফ রা | Bere: মার 
দদয়ে ছিদ্রহীন নয় । সু 

০ চি সজীব প্রাণীরা উদ্ভিদ 


লব্ধ ফলাফল নিঃসন্দেহে ফ্যানট্যাসটিক ! মাটির মধ্যে 


বাঁদর সহায়ক । দল এই ধারণা (বির না 
ণ 
প্ঢ়াষ্টর সমতুল্য বন্ধুর মধ্যে দিয়ে রর মর. 


প্রভাবিত করবেন ৷ বাগানের মা 
উত্ভিদ_১০ 


করলেন উদ্ভিদের 


মারকৎ সেই ফটোর ওপর ভাব সং্ট করে দেখা হল বাগানের উদ্ভিদরা বাড়ে 
কনা । 
কাজ শুরু হয়োহল বাঁধা কাপ নিয়ে । বাগানের একাঁদকের মাটির ও | 
রোঁডওানক এনাঁজ' বাষ'ত হয়োছল-_আর একাঁদকের মাটি প্রকৃতির ওপর চিত 
দেওয়া হয়োছল। ১৯৫৪ সালের ২৭শে মার্চ থেকে অন্ধকার ঘরে le or 
মাটির ফটোগ্রাফে রোঁডওাঁনক এনাঁজ বাঁধ হয় পুরো একটি মাস । ডি 
সেই মাটিতে রোপণ করা হয় চারটে কাঁচ বাঁধাকাঁপ। দ্ব-হপ্তা কাটল ৰ 
উদ্বেগে । তারপরেই আচাঁদ্বতে লক্ষণায়ভাবে দূত বাড়তে লাগল কাঁপ চা ৰি 
ভবন মাসের শেষে দেখা গেল প্রকৃতি-লালিত মাটিতে বার্ধিত কাঁপর চেয়ে 
তিনিগুণ বেশী বেড়েছে রোডওানক এনাভ-পু্ট মাটির কাপ চারটে । মটর 
উৎসাহিত হয়ে এবার ব্যাপকভাবে পরীক্ষা শুর; করলেন জর্জ ওয়ার ৷ মটর 


ক্ষেত্রের উৎপাদন বাড়ালেন ৮১ শতাংশ ৷ হিসাবটা অক্সফোড বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কাঁধবিভাগের অধিকর্তা ডন 


} শাধ 
র রাসেলের ৷ এক্সপোরমেণ্টের শুরু থেকে ০ 
পর্যন্ত তান দেখোঁছলেন। 


একই সাফল্য অর্জন করলেন বরবাঁটি ক্ষেতেও। রেডিওানক এমা 
পদ মাটিতে বাধিত বরবাঁট সাড়ে ন'ইণ্ডি বেশী বাদ্ধি পেল প্রকাতিলালিত = 
বরবাঁটর চেয়ে । স্কটল্যা 


| 

ডি থেকে মাটির প্রণ্টিসাধন করেও পেলেন এ 

ফলাফল | | 
১৯৫৬ সালে জর্জ ওয়ার নত | 


তুন পৰ্যবেক্ষণ দিয়ে তন্ময় হলেন । কোনো 
নিক্ষিয় বস্তুর ওপর রেডিওনিক এনা? 


বসা 
টতে তত্যাশ্চ্য ফলাফল পাওয়া গেল । শ 


bs 

তাংশ, প্রোটিন ২৭০ শতাংশ । 1হসেবটা শা 
হানায় একটি কৃষি সংস্থার । . জাতীয় খ্যাতিসম্পন্ন একটি কৃষি দর 
নিজেদের ক্ষেতে নিজেদের লোকজন দিয়ে একই এক্সপোরমেণ্টে কিন্ত ব্যর্থ হল ' 
দমলেন না জর্জ ওয়ার । তিনি বললেন, নিশ্চয় এনাজ* সম্পাতের মধ্যে ব্য রর 
বিশেষের প্রভাব আছে। একই এক্সপেরিমেন্ট নিছের মাটিতে করে পেলে 
অত্যানচর্ব ফলাফল'। এক্সপোরিমেপ্ট করলেন আবার-_এবার এনাজ‘ সম j 
প্ঢণ্ট ভারমিকিউলাইট না মিশিয়ে, 'নাক্কিয় ভারামিকিউলাইট মেশালেন মাটিতে 
₹ ত বত যারা-নিত, তাদের কিন্তু জানতে দিলেন না । যথা সময়ে দেখা ৫ 
দত বাড়ছে শস্য । গেল উদ্ভিদের ব্‌দ্ধিতে প্যান্টির জোগ 


প্রমাণিত হয়ে 
দিচ্ছে মানুষের বিশ্বাস । হতবাক হয়ে গেলেন কষ গবেষকরা | 
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অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই এক্সপেরিমেস্টের পর জর্জ ওয়ার উপলাব্ধি করলেন 
চাঞ্চল্যকর মহাসত্য-_কোষ সংষ্টিতে মানুষের মন সাহায্য করে! এই উপলব্ধির 
সম্ভাবনা যে সুদূরপ্রসারী, তাও বুবলেন ৮ 

প্রেটবটেনের শাঁষস্থানীয় এক পদার্থাবদের কাছে কিন্তু দাবড়ানি খেয়ে- 
ছিলেন জগ ওয়ার ৷ ব্যন্তিবিশেষের চিন্তাধারা সুসংবদ্ধ করলে সঠিক শক্তি 
উৎপন্ন করা সম্ভব, ওয়ারের এই ধারণার জবাবে {তান ব.লাছিলেন, আপনার কথা 
আম বিশ্বাস কার না। নিহক চিন্তা দিয়ে উদ্ভিদের একাধিক পরমাণ!কে যদি 
প্রভাবিত করতে পারেন, তাহলে বস্তুর উপাদান সম্বন্ধে আমাদের যাবতীয় ধারণা 
পাল্টানো দরকার । ৰু 

মুষড়ে পড়ার পাত্র নন জর্জ ওয়ার । নিজের পাত্রকা ‘মন এবং বস্তু তে 
পাঠকদের কাছ থেকে তাঁর বিশ্বাসের সমর্থন আহবান করলেন -_যে সমর্থন হবে 
প্রচলিত কন্ভুন ভর পারমাণবিক তত্ত্বের {বরোধণী | সাধারণ পাঠকরা উল্লসিত হলেও 
চটে গেলেন কিন্তু যাজক সম্প্রদায় । পনেরোটা পর্বের উল্লেখ ছিল জর্জ ওয়ারের 
প্রবন্ধে ; কি ভাবে বরবটির বাঁঞ হাতে নিয়ে আশীব্ণদ করতে হবে খঃ্টিয়ে 
{?লখেছিলেন, যাজক সম্প্রদায় খাপ্পা হলেন তাঁদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করায়। 
যেন ব্রাঙ্গদ্রেই একমাত্র অধিকার মন্ত্রপাঠের__মাশীর্বাদ করবেন শৰধেৰ যাজকরা-- 
সাধারণ মানুষের এতবড় স্পর্ধা ! 

যাজকদের ঠাণ্ডা করার জন্যে একসপোরিত 
ওয়ার-_'অব্যাখ্যাত শক্তির মানসিক প্রক্ষেপণে 
করণ' । 

লস এঞ্জেলসের পাদরণ ফ্ল 
ওপর প্রার্থনার শক্তি’ গ্রন্থে 


তানেক পাঠকও জানালেন, তাঁরা সফল পেয়েছেন । 
লোহার দেখিয়েছিলেন, একজন বা বহ্‌জন যাঁদ আদর্শ পরিবেশে উদ্ভিদের 


শ্রীবৃদ্ধি কল্পনা করে, তাহলে বৃদ্ধির হার বেড়ে যায়। শকন্তু বৈজ্ঞানিকরা তাঁকে 


আমল দেন নি-_কেন না তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণ ছিল না। 

কিন্তু ডক্টর রবার্ট মিলার ছিলেন ইণডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ সায়েপ্টিস্ট এবং 
কেমিক্যাল ইঞ্জিনগয়ারিংয়ের প্রান্তন অধ্যাপক । ১৯৬৭ সালে তান রোগ- 
নিরাময় ক্ষমতাসম্পন্ন ওঝা আযামন্লোজ এবং ওলগা ওরেল-কে নিয়ে পর পর 
কয়েকটা এক্সপোরমেন্ট করলেন ৷ যান্তরাণ্টে সবাই জানত এই দজনের 
সংনাম ৷ ছ-শ মাইল দুরে আটলাণ্টার জ'জি'য়ায় দ্বজনকে পাঠিয়ে দিলেন মিলার । 
বাল্টিমোরে গম আর যবের চারা রোপণ করলেন ৷ ওরেলদের বলে দিলেন, 
ছ-শ মাইল দর থেকে তাদের শৃভ-চিন্তা প্ৰক্ষেপ করতে । যাক্তর!্টরের কৃষি দপ্তরের 


মণ্টটার নতুন নামকরণ করলেন জজ 
উদ্ভিদ বৃদ্ধির হার ত্বরান্বিত 


[ঙ্কলিন লোহার অদ্ভুত ফল পেলেন । ‘উদ্ভিদের 
{লিখলেন তাঁর সাতশ এক্সপেরিমেণ্টের বস্তান্ত। 
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রে যন্দ 
1গতায় উদ্ভিদের বদধর হার মাপবার এমন সম্গ্ম চা 
ডক্টর ক্ল:টারের সহষো ন ৰ এপ 
উদ্ভাবন করলেন যা দিয়ে প্রত ঘণ্টায় এক ই!ণ্ডর হা 
কভাবে নির্ণয় করা যায়। = পৰা 
২2 বলোঁছলেন, রাত ঠিক নটায় চিন্তা প্রক্ষেপণ শুর; Sh 
চারার ব্ধাদ্ধর হার ছিল ঘণ্টার, ০,০০৬২৫ ইণ্চি, রাত নটার পরই চাল 
দেখা গেল ব:দ্ধর হার উৰ্ধৰগাঁত হয়েছে পরের দিন সকাল আটটার ৰ" 
শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে । এই সময়টুকুর মধ্যে এক ইণ্ড্র মার টা 
ভাগ বাঁদ্ধ পাওয়ার কথা স্বাভাবিক অবস্থায়__িল্তু চিন্তা নর ৰ 
বেড়েছে আধ ইণ্ডিরও বেশী । নাটকীয় এই এক্সপৌরমেণ্টের প্রতিবেদ৷ |, 
লিখোঁছলেন, বন্ধুর ওপর মনের প্রভাব 'নর্ণয়ের উপায় এবার পাওয়া গে 
এই সংক্ষ্ন পাঁরমাপক যন্ত্র দৌলতে । Re 
রোডগানক পদ্ধাতর মাধ্যমে মানব-মন সায় হয় কি করে, সে রহস্য তা 
ব্যাখ্যাত হয়ান ৷ ‘আ্যাস্‌টাউণ্ডিং সায়েন্স ফিকশন' পান্রকার প্রান্তন ৰ 
জন ক্যাদ্বেল পরে 'আ্যানালগ সায়েন্স ফিকশন ত্যাণ্ড ফ্যান’ পাত্রকার স ৰ, 
হয়োছলেন। ইনি বিস্ময়কর একটা বাপার প্রত্যক্ষ করেন এবং ৯৯৫০ ৰ; 
জানিয়েছিলেন যে কালো কালিতে আঁকা তাঁর 
আসল যন্দের মত কাজ দে 


য় । লিখোছিলেন, বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য সেখানে গর? 
এবং বাদ দেওয়া যেতে পারে। 


ন 
রেডিওনিক পদ্ধতি পর্যবেক্ষণের জন্য একটা সংস্থার প্রাতিষ্ঠা করেছি 
বেল হেলিকপ্টারের আবিদ্কারক আথণর ইয়ং । এ'র কাজকর্ম অনুধাবন রে দূর 
ফান্সিন ফ্যারেলী নামে এক মহিলা ডান্তার রংগাঁদের স্পর্শ না করে শহধ? ছে। 
থেকে হাত বাড়িয়ে বলে দিতে পারতেন দেহের কোথায় ব্যাধি আশ্রয় দি 
বন্ধের দরকার হত না_ মাথাটাই যেন যন্ত্র হয়ে যেত। ফ্যারেলীীর নিজের তেন । 
ছিল--বে কলেজে মোঁভক্যাল পযাবোরেটরা ঢেঁকাঁনাশয়ানদের প্রশিক্ষণ, 
ফ্যারেলী রোডওনিক পদ্ধতি, রক্তের দাগ, ফটোগ্রাফ ছাড়াও রোগ নিণ'য় ছিলে 
সক্ষম হয়েছিলেন এরপর থেকে । ইংল্যাণ্ডে এই ক্ষমতা তিনি দোখয়ে 
হার্লেস্ট্রীট ডান্তারদের সামনে ৷ ব্ধু্ণ 
১৯৭ওয়ের গ্রচ্মে ফ্যারেলণর ক্ষমতার পরীক্ষা হয়ে গেল প্রাহা-তে চাল 
ওপর মানাঁসক শান্তর প্রভাব সম্পকে প্রথম আন্তর্জাঁতক সম্মেলন যবে 
সেখানে ৷ চারতলা বাড়ীতে এক ব্যন্তির মানিব্যাগ হারিয়ে যায় ৷ মিনিট বে 
লেন ঠিক কোনখানে রয়েছে মানব্যাগটা । ক চিল 
ভাক আযাকাডোমি অফ সায়েন্সের এক প্রফেসর এ 


ৰ 
নজর্জে 
এলেন ফ্যারেলীর সামনে । এক ঘর লোকের সামনে 
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করলেন, পাথরটার বয়স আর উৎস কাঁ। বারোটা প্রশ্ন করোছলেন ফ্যারেলী। 
সামনের টেবিলে হাত ঘষেছিলেন বারকয়েক ৷ তারপর বলে দিয়েছিলেন, পাখরটা: 
একটা উল্কাখণ্ডের ভাঙা টুকরো--যার বয়স ৩,২০০,৩০০ বছর । চেক খাঁনজ- 
{বদ্‌রা ঠিক এই সিদ্ধান্তই এসোছিলেন বহু গবেষণার পর ৷ 

ইংলণ্ডে থাকার সময়ে ফ্যারেলী ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের সঙ্গে উদ্ভিদের অবস্থান 
বষয়াটি নিয়ে মাথা ঘামাতে থাকেন । [িরোনিমাস এবং ডি লা ওয়ার দুজনেই 
দেখোঁছলেন সব সজীব উদ্ভিদের CRP অথনৎ 1ক্িটিক্যাল রোটেশন্যাল 
পাঁজসন আছে-=যে পাঁজসনে থাকলে উদ্ভিদের বদ্ধ অব্যাহত থাকে এবং 
সবচেয়ে বেশী বৃদ্ধির হার দেখা যায়। ইংলণ্ডে ফ্যারেলী খুব মামীল একটা 
ডোউজিং পেণ্ডুলাম নিয়ে উদ্ভিদের অবস্থান নিণ'য় করোছিলেন এবং উদ্ভিদের 
চারপাশে গদ্বমুজের মত জ্যামিতিক প্যাটার্ণের মধ্যে শান্তর িন্দমুখের সন্ধান 
পেয়োছিলেন যা এক্স-রে ফিল্মকে এক্সপোজ করে দেয়। 

এই শান্তির সঙ্গে ভূ-চৌশ্বক ক্ষেত্রের নিশ্চয় একটা সম্পর্ক আছে-_যেহেতু 
শান্তই ডোউজিং প্রক্রিয়ায় ধরা বায় । একটি বেস্টসেলারের (সিক্রেট লাইফ অফ 
প্ল্যাণ্টস ) যুগ্ম লেখক আশ্চর্য সেই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেছিলেন ভাৰ্জিনিয়ায় ৷ 
উইলহেল্ম বোর নামক এক জার্মান ডোউজার-গঃর; চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে দিয়ে 
হে‘টে গোছিলেন । চৌ*বক ক্ষেত্র সুইচ টিপে বদ্ধ করে দিতেই হাতের রডের দলনি 
বন্ধ হয়ে গোছল ৷ এই এক্সপোরমেণ্ট করিয়েছিলেন ডক্টর জাবোজ হারভেলিক । 

একই রড নিয়ে উদ্ভিদ এবং মানুষের দেহ বিচ্ছ্যরিত জ্যোতির পরিমাপ 
করতে পারতেন বোর । বিরাট একটা গাছের সামনে থেকে পিছু হটে আসতেন, 
তারপর সামনে এগিয়ে যেতেন ৷ প্ৰায় {বশ ফুট তফাতে এলেই রডট। নিচের. 
শদকে টোকা মারত । ছোট গাছের ক্ষেত্রে আরো কাছে এগোতে হত নইলে রডে 
কোনো গ্রাতাৱিয়া দেখা যেত না। 

বোর বলোছিলেন, বক্ষ নির্গত এই এনাঁজ সাময়িকভাবে মানবদেহের জ্যোতি" 
ব'লয়কে অথবা প্রাণশান্তিকে বাড়িয়ে দিতে পারে । ডর্টর হারভোলকের ক্ষেত্রে 
দেখা গোছল মিনিট দুয়েক কোনো বৃন্গকে আলিঙ্গন করে থাকার পরে বক্ষদেশ . 


থেকে এই শান্তধারা আঠারো থেকে বিশফুট পর্যন্ত বিশ্ঃরিত হয়-আলিঙ্গন না 
ক দশ ফুট পর্যন্ত । বোর-ই বলেছিলেন 


করলে বিজ্ছুবিত হয় মাহ নয় থেতে 
খাঁন কাজের চাপ ক্লান্তি অনুভব করতেন 


জার্সানশতে “লৌহ চ্যান্সেলর বিসমার্ক য 
তাঁর গৃহ চিকিৎসকের *নদেশে যে কোনো বক্ষকে দুহাত দিয়ে জাঁড়য়ে থাকতেন 


আধঘণ্টার মত ক্লান্ত অপনোদনের জন্য ৷ 
হারভেলিক বলেছিলেন, বোর যে জ্যোতিব'লয়ের পরিমাপ করোছলেন, সেই 


জ্যোতির্বলয় আর অতীন্দ্ৰিয় ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যান্তদেহ-নিৰ্গ ত জ্যোতির্বলয় এক 
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জিনিস না-ও হতে পারে । কেন না, মানবদেহ নির্গত জ্যোতি উদ্ভিদদেহের 
জ্যোতির চাইতে বেশীদুর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। দুজন বৃটিশ ডক্ঁর ওয়াজ্টার 
[াকলনার এবং অসকার বাগনাল এই ব্যাপারে যথেষ্ট কাজকর্ম করেন ৷ ডক্টর 
হারভোলক বলোছলেন, ছাড়িয়ে পড়া এই জ্যোতি যে আসলে ক জানিস, তা 
আমরা জান না। 'জনিসটাকে আজ পর্যন্ত ফিজিক্সের ল্যাবোরেটরীতে বিশ্লেষণ 
করা সম্ভব হয়ান। 
ফ্যারেলী ফিল্মের ওপর শান্তিবিন্দু ফুটিয়ে তুলেছিলেন, সেই জ্যোতি আর 
বোর যে'জ্যোতির পাঁরমাপ করেছিলেন, সেই জ্যোতি এক জিনিস কিনা, এ প্রশ্নের 
উত্তর পাওয়া যায়নি । দেখা গেছে যে-বন্তুর সঙ্গ শালতিক্ষের সম্পাকত সেই বন্ধু 
টুকরো টুকরো করে ফেললে প্রাতাঁট টুকরোর সঙ্গে শাল্তক্ষেত্র সম্পর্ক বজায় রাখে 
দর থেকেও ৷ ডি লা ওয়ার তখন ভেবে দেখলেন, মূল বস্তু থেকে কেটে আনা 
টকরোকে মংলবস্তুটা বিকিরণ মারফ জিইয়ে রাখতে পারে কিনা। শেকড় সমেত 


মল ভীদ্ভদটাকে প্থাড়য়ে ?দলেন। ৷ কিন্তু মাতৃহীন সন্তানগমলো বাঁচল না। অন্য 


ক্ষেত্রে কিন্তু বেচোছল-_যে ক্ষেতে জননী-উাদ্ভদকে না পড়িয়ে রেখে দিয়ে" 
1ছলেন ৷ 


ডি লা ওয়ারের এক্সপেরিমেণ্ট আরেকভাবে অনুষ্ঠিত করে অবিশ্বাস্য সিদ্ধান্তে 
এসোছলেন জে আই রোডেল। সপ্তানদের জিইয়ে রাখার জন্যে জননীীকে কাছাকাছি 
থাকতে হবে তার কোন মানে নেই। পাশের শহরে, পাশের দেশে, সমদ্রপারে, 
প্‌থিবাঁর যে কোনো অণ্যলে থেকেও মা তার সন্তানদের রক্ষাকারী বিকিরণ দিয়ে 
সংরক্ষিত রাখতে পারে। 


রোডেল বলেছেন, এই পর্যবেক্ষণ উদ্ভিদ কেন, সমস্ত 
সজীব বন্তু--এমন কি মানুষের ক্ষেত্র প্রযোজ্য । 


ই উদ্ভিদ প্রেমিক মানুষরাও তাদের 
রয় উদ্ভিদকে রক্ষা করে চলে এইভাবে-_আপাঙঃ্দষ্টিতে যা প্রেম, আসলে তা 
বিকিরণ শান্ত। 

বিশুখ্ঞ্ট দাবী করেছিলেন, 


রোগ নিরাময়কারণী ওঝার শান্ত নিৰ্গত হয় 
হাত থেকে। মাগ্রিয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক মনোবিজ্ঞানী ডক্টর বাণাড গ্র্যাড 
বৈজ্ঞানিক এক্সপেরিমেন্ট মারফং এই তত্ব প্রমাণ তো করেইছিলেন, সেই সঙ্গে 
প্রমাণ করোছলেন, হস্তানগ্গত এই শস্তি উত্ভিদকেও বাড়তে সহাষ্য করে! 
এক্সপেরিমেণ্টে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন হাঙ্গারীর অবসরপ্রাপ্ত আৰ্মি কৰ্ণেল 
অসকার এস্‌তেবানি-_যান ১১৫৬ 


হাঙ্গারীর বিদ্রোহের সময়ে প্র 


শুধ উদ্ভিদ নয়, ই'দুরের গে'টেবাতের বাড় বন্ধ করোঁছলেন এস্‌তেবানি_ 
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আরোগ্যও করেছিলেন ৷ ই'দুরের ক্ষত দ্ৰংততর হারে নিরাময় করেছিলেন এই 
এস:তেবানি__স্বাভাবিক পন্থায় যা সময় নিয়েছিল অনেক বেশী । 

কেমিক্যালাীশ্রত যে-জল উদ্ভিদে দেওয়া হবে, সেই সলিউশনের ছাপি 
আঁটা বোতল 1তিৱরশ মিনিট হাতে নিয়ে বসেছিলেন এস্‌তেবানি। তারপর সেই 
শান্তমীশ্রত জল উদ্ভিদে সিণ্ডন করা হয়েছিল । বিচিত্র শান্তপৃগ্ট উদ্ভিদ বদ্ধ 
পেয়োছিল অনেক তাড়াতাঁড় শান্তিবাণ্ডিত ডীদ্ভদের চেয়ে । 
এরপর আর একটা অদ্ভূত এক্সপেরিমেন্ট করেন গ্যাড । একজন সুস্থ মানুষ, 
আর দুজন মানসিক রোগাক্রান্ত ব্যান্তকে ল্যাবোরেটরীতে ডেকে আনেন ৷ শেষোন্ত 
দুজনের একজন নউরোটিক, অপরজন সাইকোঁিক। {তনজনেরই হাতে দিলেন 
শঁছাপ আঁটা লবণ জলের [তিনটে বোতল তিৱরিশ 'মাঁনটের জন্য । তারপর সেই 
জলে তিনটে আলাদা উদ্ভিদের সেবা করেন-_চতুর্থ উদ্ভিদাটকে দেন নিছক 
লবণ-জল ৷ সবচেয়ে বেশ বদ্ধ পায় সেই উদ্ভিদাটি যে সংস্ছব্যন্তির হাতে ধরা 
জল পেয়োছিল। সবচেয়ে কম বাড়ে সেই উদ্ভিদটি যে সাইকোটিক ব্যক্তির হাতে 
ধরা জল পেয়েছিল ৷ কিন্তু নিছক লবণ-জল শোনো জলপ্রাপ্ত উদ্ভদাটর 
চেয়ে সামান্য বেশী বদ্ধ পায় নিউরোটিক ব্যক্তির হাতে ধরা জলগ্রাপ্ত উদ্ভিদাটি । 
গ্র্যাড লক্ষ্য করে ছিলেন, ছাপি আঁটা বোতল হাতে নিয়ে সাইকোটিক বিষ 
ব্যক্তিটি কোনো প্রশ্ন করেনান। কিন্তু {নউরোটিক খিটখিটে ভদ্রমাহলাটি 
কৌতুহল? হয়ে জিজ্ঞেস করোছিলেন কারণটা । কারণ জানতে পেরে বোতুলটাকে 
{তান কোলে নিয়ে সম্তানস্নেহে আদর করেছিলেন । গ্র্যাড এই থেকেই সিদ্ধান্তে 
আসেন যে বোতল ধরার সময়ে মেজাজের ওপর 1নভণর করছে এক্সপোরিমেন্টের 
সেই সময়ে যদি উদ্বেগ, {বষাদ বা বৈরীভাব মনে থাকে, উদ্ভিদের 
কোষবৃদ্ধিতে তা প্রতিকুল অবস্থায় সৃষ্টি করতে পারে । {বিষয়টা আমোরকান 
সাইকিক্যাল রিসার্চ সোসাইটিতে তিনি [িরপোর্ট করেছিলেন । 

মেজাজ যাঁদ লবণ জলকে এইভাবে প্রভাবিত করতে পারে, তাহলে রাঁধুনি 
গিন্নীদের মেজাজ রান্না করা খাবারকে প্রভাবিত করবে না কেন ? প্রশ্নটা নিয়ে 
চিন্তাভাবনা শঃর করলেন গ্র্যাড ৷ দেখলেন, অনেক দেশে চীঁজ তৈরার জায়গায় 
খতুমতী মেয়েদের যেতে দেওয়া হয় না। কাটা ফুল শুকিয়ে যায় নাকি এই 
সব মেয়েদের হাতে, ডিম শন্ত হয়ে যায়। গ্র্যাড এক্সপেরিমেন্ট করে দেখালেন, 


খতৃমতী হওয়ার জন্যে নয়, বিষধর হওয়ার ফলেই এই কান্ড ঘটে। এই 
আঁবচ্কারের ফলে * ন্ধে বাইবেলের নিষেধাজ্ঞা সম্পাঁকত 
আমাদের দেশেও এই কুসংস্কার 


| হে'গেলে খতুমতী মেয়েদের 
নিশ্চয় তা উপলব্ধি করবেন । 


সাফল্য । 


প্রচালত আছে । 
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রোডগাঁনক সম্পাঁকত পুরো বিষয়টা এবং এ 
আজও রয়েছে পদাৰ্থবিজ্ঞান এবং 
কোনো এখতয়ারেই যা পড়ে না। 


ও ন্তরা, 
হরোনমাস নিজেই বলেছেন, শান্তিমান অতীন্দ্িয় ক্ষমতাসম্পন্ন 
যেমন, ফ্যারোল, রেডিওনিক পদ্ধতি ব্যাতরেকেই ফল প্রদর্শন করতে পারে 
আবার 1ড লা ওয়ারের মত অত 


দিয় ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের রেডিওানিক যন্ত্রপাতি 
সাহায্য করে। তাহলে ক করে 


[রি 
বলব যে এই শান্তি আর তার রাজত্ব পুরোপ7 
অতন্দ্র ক্ষমতাবানদের দখলেই রয়েছে ? 


বিজ্ঞান, 
প্রকেসর উইলিয়াম টিলার [ছিলেন স্ট্যানফোৰ্ড' বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্তু-বিজ্ঞ 
বিভাগের চেয়ারম্যান ৷ ইংল 


ছর 
ণ্ডে ডি লা ওয়ার গবেষণা মান্দরে এক ব 
রোডিওনিক চচন করেছিলেন ইনি । 


ঙ্গ 
একটি প্রবন্ধে এই প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা প্ৰসৱ 
লিখেছিলেন £ 


ব্যাপারে মানব-মনের ভূমিকা 
অধিবিদ্যার মধ্যবৰ্তা সীমান্ত অণ্ডলে-_ 


এল ধারণা সম্পর্কে বলা যেতে পারে প্রত্যেক প্রাণী, 
ও এবং বন্ধু বিশেষ এক ত শান্তি বিকিরণ করছে এবং RL 
টব বক ঘিরে ছড়িয়ে পড়ছে এই শক্তিক্ষেত্ৰ । তুলন 
ও যেতে পারে যে কোনো বন্ধুর পরমাণযর সঙ্গে--যা থেকে অবিরাম নির্গত হচ্ছে 
নাটক শািধারা । বস্তু যত জটিল হবে, তার 
1 মানুষের মত সজীব বন্তুরা অত্যন্ত জটিল তর 
বণণলাঁর নির্গমন ঘটায় মার অংশ বিশেষ বিভিন্ন দেহযন্তর এবং দেহতন্রের সঙ্গে 
স আমাদের দেহে লক্ষকোটি কোষ নতুন করে তৈরী হচ্ছে ৰ 
দিন। রেডিগানিক রিয়ার আওতায় যদি এদের আনা যায় তাহলে তারা স্বান্থ্ 
কর ব্যাধির দিকে ঝ4কবে, অসুস্থ বা অস্বাভাবিক গঠনের মূল ক্ষেত্ৰ দুৰ্বল হে 
পড়বে ৷ নিয়মিত চিকিৎসা করলে দেহযন্তের সুস্থতা ফিরে আসবে শেষ পর্যন্ত 
এবং রোগের নিরাময় ঘটবে । এ 
ড্র আ্যানাড্রজা পযহারিক নিউরোলজিষ্ট এবং মোঁডক্যাল ইলেকট্রনিক 
বিশেষ হয়েও বিজ্ঞানীদের আমল পান নি মনের শান্ততে তাঁর বিশ্বাসের 
থ' বইখানা লিখে কুঁড়িয়েছিলেন ins 
অসাধারণ অতাঁশ্দি ঈমতাসম্প্ন উরি গেলার যে বুজরনক নত’ 
পাহারিক তা বিশ্বাস বরায় ক্ষেপে গিয়েছিল বিজ্ঞানীমহল। উরি গেলার মনের 
শক্তি দিয়ে চামচ ইত্যাদি বেশকয়ে দিতে পারতেন কনি বেস্ট গেলার ৮ 
লেখা প্রবন্ধের শিরোনামা দিয়ে লন--যে মানুষ বিজ্ঞানকে বেশকে দিতে পারে 
পঢহারিক বলেছিলেন কনি বেস্টকে ৫ 
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কটা মডেল ব্যাখ্যা হাজির করার একটা 
যা আমরা পেয়েছি, কিন্তু পরমাণনদের' 
দেওয়া অথবা তাদের আলাদা করে 
দরকার মত ফের সম্মিলিত করার 


পরমণুদের আলাদা করে রাখার এ 
চেষ্টা চালিয়ে যাঁচ্ছি। পরমাণু ধ্ৰংসের ব্যাখ 
ঠেসেঠুসে ক্ষুদ্রতম অবস্থায় এনে অদৃশ্য করে 
মহাশ্‌ন্যে ছড়িয়ে ছটিয়ে রেখে দেওয়া এবং 
কোনো তত্ব কি আজও আছে বিশ্বে ? 

গেলার কেবলমাত্র অজীব বন্ধুর ওপরেই মনের শান্ত দেখানান। সজীব 
জগতেও তাঁর মানাঁসক প্রভাবের দৰ্শন রেখে গেছেন ৷ বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষীদের 
সামনে গোলাপের কঠড়ির ওপর হাত মেলে ধরেছিলেন পনেরো সেকেড ৷ হাত 
সরিয়ে নেওয়ার পর দেখা শগয়োছিল কঠাড় ফুটে উঠেছে, ফুল দেখা য়েছে ৷ 

এই প্রসঙ্গে কান বেস্ট মন্তব্য করোছিলেন__পদার্থীবজ্ঞান অনমনীয়, দৃঢ় । 
{বিজ্ঞানের ছিদ্র দিয়ে গোলাপ বার করে নিচ্ছেন উরি গেলার। বিজ্ঞানকে 
বেশকয়ে দিচ্ছেন উাঁর গেলার যাতে মানব মনের তথাকাঁথত প্যারানরম্যাল* শান্তর 


স্বীকৃতিলাভ ঘটে । 

প্রাতভাধর আমোরকা 
যাওয়ার আগে_বিজ্ঞান যে 
করবে, সেইদিন থেকে যে প্র 
অস্তিত্বেও ঘটে নি । 

সে সময় বোধ হয় এবার এসেছে । 

ফাইগুহন এবং স্বর্গোগ্ান 

মানবমনের প্রভাবে যে উদ্ভিদ বদ্ধ পায়, এ সম্পর্কে সর্বাধুনিক এক্সপোরি- 
মেণ্ট হয়েছে উত্তর সকটল্যাণ্ডের নিরালা এক প্রান্তে--বাল;কাময় অনুর্বর এই 
অঞ্চলের নাম ফাইণ্ডহর্ন ৷ 

পিটার ক্যাড একসময়ে দূহাজার মাইল হে+টেছেন হিমালয়ে, কাশ্মীর থেকে 
£তব্বতে গোছলেন । সত্যদ্রচ্টাদের সংস্পর্শে এসৌছিলেন বলেই সংকহপ করে- 
ছলেন বিস্ময় এবং সৌন্দৰ্য নিয়ে আসবেন এই পাথবীতে। একর স্ত্রী 
আইলগন অতীন্দিয় ক্ষমতাসম্পন্না মহিলা ৷ ডরোি ম্যাকলীনও তাই। এই 
দুজনকে নিয়ে {তান ফাইণ্ডহর্ন নামক ভাঙা টিনের কৌটো, জঞ্জাল, ভাঙা 
বোতল আর ঝোপভাঁত অণুলে এলেন ১৯৬২ সালের তুষারছাওয়। নভেদ্বরে । 

ক্যাড একসময়ে রয়াল এয়ার ফোর্সের ক্কোয়াদ্রন লীডার {ছলেন ৷ ফাইণ্ড- 
হনে এলেন হোটেল ব্যবসা করবেন বলে । এলেন কিনতু এক রহস্যময় অবশ্য 


শান্তির তাড়নায় । সঙ্গে এল তন ছেলে ৷ 
দীক্ষা গুরুর শেখানো একটা নীতিবাক্যই অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলবেন 


ন আৰবিষ্কারক নিকোলা তেসলা বলোঁছলেন, মারা 
দন থেকে অ-পদার্থ ঘটিত কাণ্ড কারখানা নিয়ে চর্চা 
গাঁত ঘটবে তা বিগত বহ, শতাব্দীব্যাপী বিজ্ঞান- 
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খনয়ে 1তাঁন ন বীন অঞ্চলে । 
ড় এই পণ ত এলে আবৰ্জনাপণে কংকরাকীণ + রর 
ৰ ৰ ০) তত নে থাকবে, লাবাসো 
গাবনের মূল |} য়ম হওয়া ডাচ যেখানে কবে, ভালোবাসে সই জায় 


ভালোবাসো সেই 
টাকে ; যার সঙ্গে থাকবে, ভালোবাসো তাকে; যে কাজ করবে, ভালোব 
কাজকে ৷ 


ভব করোছিলেন 
ক্যাঁডর স্ত্রী ১৯৫৩ সালে তিনি একটা আব্যাত্বকবার্তা অনুভব করে 
নিজের কপালে--এলিক্‌সার । মানে, ধ 


য়; 

তুকে সোনায় পাঁরণত করার দ্রব্য টী ৰ 

বাড়ানোর ওষুধ । তারপর থেকেই আইলিন নিভের নাম রাখেন রং ৪ 

বিজন উর অণ্ুল[টিকে সমণ্ধ করার জন্যে আধ্যাত্মিক শান্তর সাহায ওটি 

এলিক্‌সার ৷ রোজ মাব রাতে উঠে কয়েক ঘণ্টা ধরে ধ্যানকরতেন। অ রে 
দিয়ে দেখতে পেয়োছলেন কাঠের সাতটা বাংলোবাড়ী গায়ে 


রঃ রয়েছে 
দাঁড়িয়ে আছে ৷ প্রাতাট বাড়ী ছিমছাম পাঁরৎ্কার পাঁরচ্ছন্ন । চারপাশ ঘরে র 
অপ সুন্দর একটা বাগান। 


ধ্যানে দেখা এই দৃশ্য এ হেন বিজন ৮, 

অণ্যলে সম্ভব হবে কি করে তা কিন্তু একটা রহস্যই হয়ে রইল । কেন না, + 

অগ্চলটাই তো বালি আর কাঁকরে ছাওয়া যেখানে গুচ্ছ গুচ্ছ শক্ত ঘাস ছাড়া আর 
জন্মায় না। 


মহাজাগতিক শন্তিসমূহ আক 


+ কর্মবে--শস্ত খাবার খাওয়ার প্রয়োজন কমবে ৷ 
শান্ত বাড়লেই তা সম্ভব হবে ৷ র্‌ 
“থা সময়ে দেখা গেল সেই অবিশ্বাস্য দৃশ্য । বিবিধ সব্জণতে ছেয়ে গেছে 
ক্যাডির ক্ষেত- যা এ লে কেউ কল্পনাও করতে পারে না। যে সব্জী এখানে 
বাঁচোন-_তাও সম দ্ধ হয়ে উঠেছে ক্যাডর ক্ষেতে ৷ 
এ অসম্ভব সম্ভব হল কি কং এলিক্‌সার কিন্তু যা করতেন, ভালবাসা 
দয়ে করতেন ৷ জী তোলা থেকে আরম্ভ বরে, মাটিতে সার দেওয়া এমন কি 
রান্না করা পযন্তি--ভালবাসা মিশিয়ে দি 
সবই সারে ণ্ত 


না, 
য়ে করতেন। আবর্জনা ফেলতেন 
18 কম্পন-তৰঙ্গ বাদি পেত। 

১৯৬৪ সালের মে মাসে ৬৫ 


ং ৪০ রকম লতা” 
পাতার ভরে উঠল ক্যাডির বাগান। ভবন আনা ক এলেন 
মাটির নমুনা সংগ্রহ করতে। এসেই প্রথম উপদেশ দিলেন মাটিতে রাসায়নিক 
সার দেওয়া দরকার । সাফ জবাব দিলেন ক্যাডি--তাঁর খাস নেই রাসায়নিক 
সারে। কমপোস্ট আর কাঠের থন্ট। মাটি বিগ্লেষণ করার পর উপদেষ্টা 
মশাইয়ের চোখ কপালে উঠে গেছিল । মাটিতে কোনো উপাদানেরই অভাব নেই 
দগ্রাপা মৌল পযন্ত যা যা সব 


দরকার, 1 এক রাসায়ানক সার বিশেষ 
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জ্ঞের সঙ্গে ক্যাঁডকে বেতার আলোচনায় টেনে এনোছলেন 1তান। ক্যাড 
বুঝোছলেন রহস্যজনক এই সাফল্যের পেছনে যে আধ্যাত্মিক শান্ত সক্রিয়, সে 
তত্ব ভাঙবার সময় এখনো হয়ান। তাই সে প্রসঙ্গ একেবারে চেপে গিয়োছিলেন । 
ফাইণ্ডহৰ্ন এক্সপোরিমেণ্টের পেছনে যে ভদংশ্য শান্তর একটা উদ্দেশ্য আছে. 
{তান তা উপলব্ধি করেছিলেন । সব প্রাণই যে এক, এই সত্য উপলব্ধির 
বৃহত্তর এক্সপেরিমেণ্টের গোড়াপত্তন বলা যায় ফাইণ্ডহর্ন এক্সপেরিমেপ্টকে ৷ 
ডরোথ ম্যাকীলনের নিজস্ব আধ্যাত্মিক শান্তি ছিল। নাম নিয়েছিলেন 
ডিভাইনা । ক্যাডর বাগানে কিছুদিন ধরেই সুগন্ধ উভ্তিদের ওপর পর্যবেক্ষণ 
চালিয়ে যাচ্ছিলেন । তিনি দেখলেন, এই সব উদ্ভিদদের নিজস্ব তরঙ্গদৈর্ঘ্য 
নরদেহের 'বাভন্ন অংশের ওপর যেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারে তেমনি মানব 
মনকেও প্রভাবিত করতে পারে । কেউ নিরাময় বরে ক্ষত, কেউ দণ্টশান্তি, কেউ 
ভাবাবেগ ॥ ভিভাইনা আরও দেখলেন জের ভাইর্রেশন ব্‌দ্ধি বরে উীদ্ভদ- 
জীবনের আধ্যাত্মিক সত্তার নতুন দ্বার [তান উন্মোচন করতে পারেন। স্পষ্ট 
বুকলেন, মানুষের চিন্তা আর ভাবাবেগের প্রতি উদ্ভিদরা বেশী সংবেদনশীল 
এবং তাদের এনাজির ওপর প্রভাব বিস্তার করা যায়। বষাল্ত, বিষ এবং 
বদমেজাজের প্রতিক্রিয়া আছে উদ্ভিদের ওপর-_আবার সুখী কদ্পন-তরঙ্গও চাঙা 
করে তুলতে পারে তাদের । শব্ধ তাই নয়। বদ প্রাতিক্রিয়া মানষের কাছে 
ফিরেও আসতে পারে । অসম ক*পন-তরঙ্গে সংক্রমিত উদ্ভিদ আহার করলে 
তা টের পাওয়া যায়। তাই সুস্থ কম্পন-তরঙ্গ 'দয়ে মানুষ যেমন আখেরে উপকৃত 
হতে পরে, অসমস্থ কদ্পন-তরদ্দের পারণামে শেষে নিজেই ভুগতে পারে ॥ বাগানে 
তাই নিছক জল আর সার দেওয়ার চাইতেও সবচেয়ে বড় অবদান হওয়া উচিত 
শান্ত, ভালবাসা আর আনন্দের {বকিরণ ৷ এ ছাড়াও কিন্তু আছে অন্যান্য বিকিরণ 
যা আসছে দ্বয়ং পথবী এবং মহাশন্য থেকে । এই বিকিরণই রয়েছে উর্বরতার 
এরা না থাকলে উদ্ভিদরা হবে বন্ধ্যা I 
লিকসারের স্বপ্নদর্শন সত্য হতে চলল । বাগান 
[ংলো ঘিরে ঝলমল করতে লাগল অভূতপূর্ব 


মূলে এবং 
১৯৬৭ সালের বসন্তে এ 


আরো বড় করা হল ৷ পরের পর ব 
পৃজ্পকানন। ঠিক এই দৃশ্যই ধ্যানের চোখে দেখোঁছলেন এলিক্‌সার । 


১৯৬৮ সালে বাগান পাঁরদর্শনে এলেন স্যার জর্জ ট্রেভেলিয়ান_ ম্যাত্তকা 


সাঁমাতির সদস্য । বাগান দেখে তাজ্জব হয়ে গেলেন তান ৷ ফুল, গাছ, সবজী 
__সবই স্বাস্থ্যো্জবল, আকারেও বড়। নিছক কমপোস্ট আর খড়ের দৌলতে 
কখনোই এই অত্যাম্চর্য ব্যাপার ঘটতে পারে না বালি আর কাঁকরের মধ্যে 
অজ্ঞাত কোনো কারণ (ফ্যাক্টর এক্স ) নিশ্চয় আছে। সাঁমীতর সম্পাদককে লিখে 
জানলেন, এত স্বল্প সময়ে ফাইণ্ডহর্নে যাঁদ এতখান সাফল্য সম্ভব হয়, তাহলে 


১৫৫ 


তো সাহারাকেও ফলে ফুলে ভরিয়ে দেওয়া সম্ভব ৷ ক 
অবশেষে ক্যাড রহস্য ভাঙলেন স্যার জর্জের কাছে । বললেন, পি 
ধবদেহন গুরুদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেই এই অসাধ্যসাধন করেছে ॥ এ 
শুভ শীন্তরা সদাসর্বদাই উাভ্ডিদদের সেবাশুএুষা করে চলেছে । 1বঢ pi 
অতাীন্দুয়বাদী এই তত্ত্বে বিশ্বাসী । স্যার জজ নিজেও গুপ্ত রহস্যের ৷ 
করতেন এবং রুদ্ধ বায়;বজ্ঞানের ( হার্মোটক সায়েন্স) ওপর আহা 
রাখতেন ৷ র:ডলফ; স্টাইনার যে তাঁর বায়োডায়নামিক পদ্ধ্যত এই তত্ত্বের ভিত্তিতে 
প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তাও জানতেন তাই ক্যাডির গঃপ্তকথা শুনে হাস্য করা 
না-বরং ভত্বটাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন 
বললেন, উীতিদ-জীবনেন গুপ্ত রহস্য বুঝতে হলে এ বিষয়ে তদন্ত দরকার ৷ 
ক্যাড এরপর অনেকগ্ীল ইন্তাহার প্রকাশ করে জানালেন, তাঁর বাগানের 
গুটি ফুল, সবজী, ফলের সমৃদ্ধির জন্যে কৃতিত্ব প্রাপ্য বিদেহণ শ:ভশন্তিদের | 


খুব শীগাগরই সাধুসন্তদের ঘাঁটি হয়ে দাঁড়াল ফাইণ্ডইন। নবয:গ নিয়ে 


বাণী প্রচার শুর? হলশ একটা কলেজও প্রাতাষ্ঠিত হল। পাঁথবীর 
মহাদেশ থেকে প্রতি বছর দর্খনাথ্দী আসতে লাগল দেবালোকে সমৃদ্ধ এই ভুপ্ব 
দেখতে । 
ন ৰ ৷ 
পদার্থাবজ্ঞানের বঞ্চল চোখ দিয়ে যা দেখা যায় না। অতাশন্দরিয়বাদীর 


< তাক করেন তাঁদের সঙ্গ দি দিয়ে । ইলেকষ্রোম্যাগনোটক a 

ওপারে অন্য জগৎ, অন্য কম্পন-তরঙ্গের এই হাঁদশ রাখেন কেবল তাঁরাই ৷ is 

দেখেন আকাশক এবং হাথিরায় দৃণ্টিশান্তির মাধ্যমে উদ জগতের বিপুল জীব 

খারা এবং স্কুনুষের সঙ্গে তাদের সম্পৰ্ক, পাৃঁথবশ এবং মহাশন্যের সঙ্গে He 

উজ লাল যা বলোঁছলেন, তা সত্য । বাঁজ পু 

বিল জা 4 র অন্য 

? র এবং আকাশের 

নক্ষত্রদের অবস্থানের ওপর । সযের এবং 

পি ৬) এবং মানবদেহের শান্ত সম্পর্কে থিয়সাঁফস্ট ম্যাডাম ব্লাভাটাক্সর ly 

ৰল ৬3 যোগ্য । প্রত্যেকটা কোষের সঙ্গে পুরো মহৰ শ্ব যে সপ্পাঁক s 

এখন রি বয়ে নতুন আলোকপাত ঘটছে। 

দভদের গণপ্ত জীবন সম্পর্কে আধ- ৰত দুষ্ট রা 
আধ । সত 

কিন্তু নন। তাঁ নানক বিজ্ঞান হতচাঁকত 

শীল জগং। প্রাণের অঁভিন্নতা পিত 
সম্পকে এ ত তাঁরাই উপ ৰ 

করেছেন। উদ্ভিদ এবং দাৰ্শশনক প্রতশীত তাঁরাই 

কি? লেখার ইচ্ছে 
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